Tp 
a 


অধ্যাপক নরেন বিশ্বীস স্মারক সংখ্যা 


rs * FM = 
$ 








es ee ae ee thn pe Me — Mp ০০ Tuei- 


ড. পবিত্র সরকার 
ভাষামনন ও s বাঙালি মনীষা দাম : ৬০. 


অনন্য রবীন্দ্রনাথ দাম 
. ড. মিহিরচৌধুরী কামিল, এ 
iiia AE 


আজিত দত্ত 2 জীবন ও ও en দাম : ৮০ 
Nikhil Sarkar 
A Matter of Conscience Rs.800/- 
FOREWORD BY: AMARTYA SEN 
Amales Tripathi 
| . Vidyasagar : 
The Traditional Moderniser Rs. 175/- . 
Satish Chandra Maikap 
Netaji Subhas Chandra Bose and 
Indian War of Independence Rs. 325/- 
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বাংলার বাইরে বাংলা ভাষায় যারা লেখেন এমন লেখক, সাহিত্যিক, 


সম্পাদক, রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্র ও বেঙ্গলী ক্লাবের সংগঠক সহ বঙ্গ ভাষাও বঙ্গ 
সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগে আগ্রহী আমরা | 


ংলার বাইরে বাঙ্গালী ও বাংলাভাষা” বিষয়ে আমাদের প্রশ্নাবলী এই | 


পাতার পেছনে ছাপা হয়েছে। মাতৃভাষার স্বার্থে উৎসাহী বন্ধুদের উত্তর | 


পাঠানোর অনুরোধ করি। 
_ বিনীত সম্পাদক 











এঁকতানের র্তে 
শ্রতিবেশী-সাহিত্য-সংস্কৃতি | a 
ংখ্যার বিষয় 
আসাম- ওডিব্যা ও kari a 


যোগাযোগ করুন ee রবিন রা 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও বাংলার সঙ্গে 


এ সব রাজ্যের aquath সংগঠনের সংগঠক ঠক বন্ধুরা। || ৯৫: 





IE 
EB a + 
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।। বাঙলার বাইরে বাঙ্গালী ও বাংলাভাষা প্রসংগে একতান সম্গীক্ষা্পত্র ||| 


পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সারস্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত শিক্ষক গবেষক 
ও লেখকদের যৌথ প্রয়াসে পরিচালিত ‘একতান গবেষণাপাত্রে'র বিশেষ সমীক্ষার বিষয় 
ংলার বাইরে বাঙ্গালী ও বাংলাভাষা" । এ জন্য একটি সমীক্ষামূলক প্রশ্মমালা নীচে দেওয়া 
| হল। যে কোন আগ্রহী বন্ধুকে অনুগ্রহ করে নিম্রোক্ত প্রশ্রশুলির উত্তর ও প্রাসংগিক তথ্যাদি, 
| দ্ৰুত পাঠানোর জন্য অনুরোধ করি } 
১। উত্তর দাতার পরিচিতি (নাম-ঠিকানা-পেশা-কর্মস্থান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক) 
২। যে দেশ, রাজ্য বা এলাকা প্রসঙ্গে তথ্য প্রদান করছেন তার বিবরণ। গত feat 
দশকের লোকগণনা অনুযায়ী বাংলা-ভাষীর সংখ্যা ও শতকরা হার | Ta 
৩। উক্ত এলাকায় যে সব সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বাংলাভাষা শিক্ষা বা: 
চর্চা করা হয় তার ডিগ্রীর মান সহ) নাম ঠিকানা | সম্ভাব্য বিবরণ (প্রতিষ্ঠানের 
স্মারক পুস্তিকা ও অন্যান্য তথ্যাদিও পাঠাতে পারেন)। | 
81 উক্ত রাজ্যের শিক্ষাক্রমের যে সব প্রতিষ্ঠানে ভাষা-মাধ্যমরূপে বাংলা ব্যবহৃত 
হয় তার বিবরণ | বিগত কয়েকবছরের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা | প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস. 
তথ্যাদি (স্মারক গ্রন্থ বা কোন মুদ্রিত তথ্য সহ)। 
৫1| সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের/রাজোর বাংলা পত্রপত্রিকার নামঠিকানা ও বিবরণ | 
৬। এ এলাকার বিশিষ্ট বাঙালী-লেখক-লেখিকা, বাংলা প্রকাশন সংস্থা, বাংলা 
ও ভাষাচর্চাকারী গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ | 
৭| বাঙালী ক্লাব, নাট্যসংস্থা, ৫ 
ক্রিয়াকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন তাদের অবদান ও পরিচিতি । সঙ্গে শর, * 


| ১. প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ও অবদান সংক্রান্ত মুদ্রিত তথ্যাদি | 
t | রি A a seins EA 
বাঙালী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন তারা বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে কতটা 
উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন, ee 

৯। আপনাদের মতে ভারতবর্ষে বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ কি? 






১০। nanan. বাং র ভবিষ্যৎ কি? 
GST 15 24 






॥ যোগাযোগের ঠিকানা ॥ 
শ্রী নীতীশ বিশ্বাস-_এঁকতান সম্পাদক 0 ফোন নং-৩৫১-০৬৬৬ 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পি. জি. হল (সহ সুপারের কক্ষ)। 

১নং বিদ্যাসাগর সরণী | কলিকাতা-৭০০০০৯। পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। 
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£ ক্ষুদিরাম দাস [] নির্দেশক ২ নেপাল মজুমদার O সভাপতি Q অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 


সম্পাদক মণ্ডলী :॥ অজয় ঘোষ, SALA মলিক, ইন্দ্রনি€ু বন্দোপাধ্যায়, অসিতানন্দ ara. gaa 

| চট্রোপাধায়, কমল সিংহ, রবান্দ্রনাথ বন্দোপাধায়, বাসুদেব মোশেল, Area সরকার, conf 
দত্ত, সজল সেন, পরেশ পাল, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চন্দ, চিত্ত TSA, শিশির মুখোপাধ্যায়, 

| সুধীর মৃধা. ধারেন দত্ত, মুকুলেশ বিশ্বাস, নারায়ণ বসু. বাবুল পাল. স্বপন বিশ্বাস ৷ 

| দপ্তর এ॥ অমল সাহা (১০৭ রাজা রামমোহন সরণী কল-৯); AFA বিশ্বাস, (area an. 
নদীয়া), নীলিমা বিশ্বাস (৭২/২ লেনিন সরণী, তেতলা. কলকাতা-১৩): সুভাষ বাগচা (হাকিম | 
পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪৪০১); সুনীতি বিশ্বাস (জি-২  ক্লাস্টার-৩, পূর্বাচল. কলকাতা-৯ ১): মনীযা | 
বিশ্বাস (৩৬এ, ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ): বীথিকা বিশ্বাস (২৫. কিশোর পল্লী, 
বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬) জীবন ঘোষ (শ্রাবণী, সল্ট লেক); কৌশিক মজুনদার (উত্তর লালপুর. | 

| চাকদহ, নদীয়া): সুভাষ বিশ্বাস (চতুর্থ দুনিয়া, ১৯ ভবানী দত্ত লেন, কলেজ BG) । 

| সহ সম্পাদক Ly বাণীদীপা বিশ্বাস, স্বপন বিশ্বাস, সুবোধ বিশ্বাস, বিধান মঙ্গুমদার, শশাঙ্ক হাজরা, 

তুষার বাগচী, তাপস পাল, কবিতা সাহা, AAE দাস, মহাদেব সরকার, অনল বিশ্বাস, কার্তিক | 

| বিশ্বাস, প্রভাস বিশ্বাস, পলাশ পোদ্দার, অনুপ বিশ্বাস, পরেশ হালদার, জয়ন্ত হাসদা, প্রবীর লাহা। | 
সহকারী [7 দিতি বিশ্বাস, অভিষেক বিশ্বাস, অরূপ বিশ্বাস, অনীক বিশ্বাস, অরিত্র বিশ্বাস, শাস্ত্রী 

বাগচী, অর্থ বিশ্বাস, নিরু পমা বিশ্বাস, মহুয়া বিশ্বাস, সুমন বাগচী. AZA মণ্ডল, বনানা মণ্ডল | 

| কর্মপচিন 0] বরজ্প aren, হারাণ বিশ্বাস, বিনয় রায়, সুধন ওঝা, চঞ্চল বিশ্বাস, মহাদেব সরকার, 
রবিন শিকদার, তপন রায়, আশিস CTS, প্রণব রায়, শ্যামল নস্কর, নোহনলাল দাস. কল্পনা শিব। 
কার্যকরী সদস্য O কার্তিক মান্না, FUR ভক্ত, চঞ্চল চক্রবর্তী, সুবোধ হাসদা, দীপঙ্কর বিশ্বাস, | 

 পু্মাল সরকার, শুক্লা সরকার, শান্তি সরকার, সন্দীপ বিশ্বাস, গৌরা হালদার, পীযুষ মিত্র, পার্থজিৎ 

| সাহা, লিলি দত্ত, অশেষ দাস, কমল সামুই, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, স্বপন দাস, পার্থ ঘোষ, সিতাংশু | 

দীর্ঘাঙ্গী, ভাস্কর ভট্টাচার্য, সৌমেন সরকার, নিতাই wea, দুলাল বিশ্বাস, চঞ্চল বিশ্বাস, মিলন | 

জানা, উত্তম সামত্তর, উৎপল কুইলা. নৃপেন গোলদার, SIGE মজুমদার, তাপস চক্রবর্তী 

শিল্পী সদস্য Q অনির্বাণ দত্ত, অতনু বসু, পপি বিশ্বাস, কমল আইচ, গোবিন্দ বিশ্বাস. অসীম বসু. | 








শু 


























সম্পাদক [ নীতীশ বিশ্বাস 
পরিবেশক QO এন. বি. এ 0 FRF ] অধ্যয়ন 0 পাতিরাম 








একতান গবেষণা সংসদ 


ডি-এল-২২৪/ি, (CSSA) স-্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১৯ 


























! ক ॥ প্রবন্ধপত্রিকা একতান বছরে দুটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত .. 
হয়। মাত্র দুটি সংখ্যার জনাই গ্রাহক টাদা বছরে পঞ্চাশ টাকা | সডাক | 


সত্তর টাকা | তিন বছরে দুশো টাকা I | 
id ১৯৬, 


তাই আগ্রহী 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 











করা হয় | লেখক পা 


ঘ ॥ গবেষকদের নিভ পিক কতান। কতান সদস্য হোন। সদস্য 
চাদা বছরে একশো টাকা। আজীবন এক হাজার টাকা। 











O প্রাপ্তিস্থান ৬ পাতিরাম * শ্যামল গু ক্রান্তিক e গল-গুচ্ছ e DoF 
SZITA গু লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী গু শিলিগুড়িতে-বুক্‌স @ আগরতলা- 
zara বিচিত্রা" গু শার্তিনিকেতন-সুবর্ণ রেখা গু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
চাপ স্টোর-জগদীশ বসাক @ রবীন্দ্র ভারতীতে “বলাকা” গু বি টি রোডে 
প্রাক্তন ছাত্র সংঘে (আশিস চ্যাটাজী ও স্বপন বিশ্বাস) @ এন. বি. এব্ক | 
স্টল (৬৬. এ. পি. সি রোড । শিয়ালদহ।) @ যাদবপুর অপ্যাপক বিমল d 
ঘোষ।ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস 2 মোহনলাল দাস। | 
অধ্যাপক কমল সিংহ। মৃণাল রায় দলিত AAT একাডেমি। ৩৭ ara ৮০৪ ' 


সরাসরি যোগাযোগ- ফোন ৪ ৩৫১-০৬৬৬ 





= ৮ 








| লেখা ৩ টাকা পাঠাবার ঠিকানা__ 
বরুন রাণা, ম্যানেজার, একতান গবেষণা পত্র 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পি. জি, হল। 
১নং বিদ্যাসাগর স্ট্রাট (দোতালা) কলকাতা-৭০০ oon | 





i 
| 
' 
| 
b 
| 
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প্রথম WAS O ভারত 


সুদিন চট্টোপাধ্যায় ॥ ১॥ এক হিরগ্যয় নক্ষত্রের পতন 
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ॥ ৬ ॥ ক্ষতি আমাদেরই 
অরুণকুমার বসু ॥ ৯।॥ বাংলা বাক্শিল্পের স্থপতি 
বিম্লকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ ১৪ ॥ বন্ধু নরেন বিশ্বাস 
নেপাল মজুমদার ॥ ১৬ ॥ ভাষা বিশেষন্ত্র নরেন বিশ্বাস 
জ্যোতির্ময় ঘোষ ॥ ১৭ ॥ ভিন্ন স্বাদ. ভিন্ন মাত্রা 
প্রণব চট্টোপাধ্যায় ॥ ১৮ ॥ সারস্বত সাধনায় নিবেদিত 
নকুলচন্দ্ৰ হীরা ॥ ২১ ॥ আমার সহপাঠী 
মজাহারুল ইসলাম ॥ ২৩ ॥ স্মৃতি চারণ 
অমিয়কুমার হাটি ॥ ২৫ ॥ বাংলা ভাষার জনা নিবেদিত 
অনিলরঞ্জন বিশ্বাস ॥ ২৮ ॥ সবাসাচী নরেন বিশ্বাস 
কল্পতরু সেনগুপ্ত ॥ ৩৩ ॥ আচার্য নরেন বিশ্বাস 
জিয়াদ আলী ॥ ৩৫ ॥ নতুন বাংলার নতুন মনীষা 
নীতীশ বিশ্বাস ॥ ৩৭ ॥ অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস 
নিখিলরঞ্জন দাস ॥ ৪৫ ii একান্ত সংলাপ 
অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় ॥ ৪৮ ॥ নিঃশব্দ প্রয়াণ 
প্রদীপ ঘোষ ॥ ৫০ ॥ অনুভবের আলোয় নরেন 
বাদলকৃষ্ণ সরকার ॥ ৫৩ ॥ আমার জীবন দর্শন 
অজয়কুমার ঘোষ ॥ ৬৩ ॥ বাক্শিল্পাচার্য 
আনন্দ বাগচি ॥ ৬৭ ॥ বাংলা উচ্চারণ 
চিত্ত মন্ডল ॥ ৬৯ ॥ সাহিতা সংস্কৃতি প্রগতি 
নত্তকুমার গোলদার ॥ ৮০ ॥ আমার ছাত্র নরেন্দ্র 
নকুল দাস ॥ ৮২ ॥ ada আলোর সাধক 
বরুণ রানা ॥ ৮৪ ॥ একতান প্রতিবেদন - ১ 
PSF] ভক্ত ॥ ৮৯ ।॥ একতান প্রাতিবোদণ 
জীবনপপ্তি ৷ ৯২ ॥ নরেন বিশ্বাস 











চারা 
2 
an a caps 


দ্বিতীয় was 0 বাংলাদেশ 
শামসুর রাহমান ॥ ব-১ ॥ নরেন বিশ্বাসের CHS 
আশরাফুল আলম ॥ ব-৩ ॥ নরেন বিশ্বাসের ঘুম লেই 
মামুনুর রশীদ ॥ ব-৬ ॥ আমাদের বিদ্যাসাগর 
সন্জিদা খাতুন ॥ ব-৮ ॥ Aiea চেতনার ধ্বনিরাপ 
সরদার ফজলুল করিম ॥ ব-৯॥ এতিহ্যের অঙ্গীকার 
জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় ॥ ব-১০ ॥ আশ্রমিক শিক্ষাণ্ডরু 
রাজুল ইসলাম চৌধুরী ॥ ব-১৩ ॥ এতিহ্যের অঙ্গীকার 
কবীর চৌধুরী ॥ ব-১৫॥ এতিহ্যের অঙ্গীকার 
বিপ্লব বালা ॥ ব-১৬ ॥ অনাগরিক তিনি 
নাজমুল নাহার AR ॥ ব-১৮॥ এক অনিবার্য অস্তিত্ব 
আহমদ ছফা ॥ ব-১৯ ॥ নরেনদা-প্রিয় বন্ধু 
রফিকুল ইসলাম ॥ ব-২২ ॥ আমার শিক্ষক 
আবুলকাশেম ফজলুল হক ॥ ব-২৫ ॥ অস্তিত্ব থেকে স্মৃতি 
দিলওয়ার হাসান ॥ ব-২৭ ॥ ঝষিতুল্য মানুষ 
গোলাম সারোয়ার ॥ ব-২৮ ॥ উচ্চারণ সৌন্দর্যের সাধক 
মীর বরকত ॥ ব-২৯ ॥ কণ্ঠশীলনে- প্রশিক্ষণে 
রবিশংকর মৈত্রী ॥ ব-৩১ ॥ ব্রতচারী নরেন বিশ্বাস 
বিশ্বজিৎ ঘোষ ॥ ব-৩৫ ॥ শব্দরূপের এ্তিহ্যসন্ধান 
কাজী আরিফ ॥ ব-৩৯ ॥ ভালো থেকো নরেনদা 
ওয়াহিদুল হক ॥ ব-৪০ ॥ RAN করার মতো 
নিখিল সেন ॥ ব-৪২ ॥ জাগ্রত হোক চেতনা বহি 
নারায়ণ বিশ্বাস ॥ ব-৪৪ ॥ প্রিয় পংক্তির ধ্বনি শিল্প 
গোলাম সারোয়ার ॥ ব-৪৬ ॥ উচ্চারণের জ্ঞান ও প্রয়োগ 
কামরুল হাসান মঞ্জু li ব-৪৯ ॥ অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস কে 
ইকবাল খোরশেদ ॥ ব-৫২ ॥ ক্ষমা করুন যত অপরাধ 
ভান্সর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ব-৫৪ ॥ আমার নরেনদা 








1৯. 





মনিরুজুমান ৷ ব-৫৭ ॥ নরেন বিশ্বাস অমর হোন 
আনিসুজ্জামান ৷৷ ব-৫৮ ॥ নরেন বিশ্বাস 
মামুনুর রশীদ ॥ ব-৬০ ॥ দৃঢ় বিশ্বাস 
দেব্ব্রত চক্রবর্তী fags) ব-৬৩ ॥ অকাল প্রয়াণে প্রান্ত 
রফিকুল ইসলাম ॥ ব-৬৬ ॥ এতিহ্যের অঙ্গীকার 
নিমাই মণ্ডল ॥ ব-৬৮ ॥ তুঁহু মম শ্যাম 
মাসুদ সেজান ॥ ব-৭০ ॥ আবৃন্তিলোকের নরেন স্যার 
রতনতনু ঘোষ ॥ ব-৭৩ ॥ আদর্শ শিক্ষক 
AFPA I ব-৭৬ ॥ মানুষের মৃত্যু হালে তবু 
হালিমা খান বিপ্লব ৷ ব-৮১ ॥ মানুষের কাছে সমার্পত 


আবু ইউসুফ সুলতান ॥ ব-৮৪ ॥ নাটাচৰ্চা : সাক্ষাৎকার 
বিশ্বজিৎ ঘোষ ॥ ব-৮৯ ॥ অলংকার ও কাব্য SS 





তৃতীয় BIS 0 কবিতা গুচ্ছ 
অনল বিশ্বাস Fa নরেন বিশ্বাস 
শামসুর রাহমান ॥ ক-৩ ॥ নরেন বিশ্বাসকে মনে রেখে 
অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ॥ ক৪ ॥ ঝত্বিক 
প্রণব চট্টোপাধ্যায় ॥ ক-৫ ॥ ঝড় বাদলের মানুষ 
শেখর বরণ T-Y ॥ সেহ উচ্চারণ 
মুহম্মদ নুরুল হুদা ॥ ক-৭ ॥ মানব ঘ্রাণ 
মনোহরমোলি বিশ্বাস ক-১০ ॥ অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস 
নিখিলেশ বিশ্বাস ॥ ক-১১ ৷ মেজদার শেষ সংলাপ 
কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর ॥ ক-১৬ ॥ নতুন শব্দ : নরেন বিশ্বাস 


সম্পাদনা 0 নীতীশ বিশ্বাস 








উত্তরবঙ্গের এতিহ্যপূর্ণ সাহিত্য পত্র 


রামকৃষ্ণ পল্লী, মালদহ- ৭৩২ ১০১ 


মুকুলেশ বিশ্বাসের কাব্যগ্রন্থ 
ক যুদ্ধ প্রেম প্রতীতি__সাত টাকা । 
O কৃষ্ণ চড়ার অহংকারে-__পনের টাকা | 
ন্যাশানাল বুক এজেন্সী সহ অন্যান্য বুক স্টলে পাবেন | 





‘PESTA গবেষণা পত্র” 
সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন আইনের ৮নং ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি 


১। প্রকাশের স্থান : 99/2, লেনিন সরণী (ত্রিতল) কলকাতা-১৩ 
21 প্রকাশের কাল : ত্রৈমাসিক 
৩। প্রকাশকের নাম : নীতীশ বিশ্বাস, ভারতীয় 
ঠিকানা: 8/8, BHAT আবাসন 1 WAS | কলকাতা- ৯১ 

৪ | মুদ্রকের নাম ও ঠিকানা: এ 
@ | সম্পাদকের নাম ও ঠিকানা : t 
৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা : এ (এঁকতানের পক্ষে) 

আমি, নীতীশ বিশ্বাস ঘোষণা করছি যে উপরে উল্লিখিত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও 
বিশ্বাস মতে সত্য I 
রেজিঃ নং--৪৪০৮৬/৮৭ (স্বাক্ষর) নীতীশ বিশ্বাস 

প্রকাশক ও মুদ্রক 








কেন এই সংকলন 7 দুই বাংলায় আমরা আবেগে যত কাছে, তথ্যে তথা পরস্পরকে 
ত্যকারে জানার ক্ষেত্রে তত কাছে নই আমাদের প্রিয় পূর্ববাধলা যে, বাংলাদেশ হয়ে 
উঠেছে, পাকিস্তানের একটি অংশ যে আজ একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন দেশ এই তথ্য আমাদের 
মনের উপরিতলে কাজ করলেও তার গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্য আমাদের swan রক্তে 
নেই, অভ্তরগত ভাবনায় নেই তথা বোধে পরিণত হয়নি। আর দু-দেশের দৈনিক, পত্র 
পত্রিকা আসা যাওয়ার অভাবে ওখানকার নিত্যদিনের ঘটনা- আমাদেরকে স্পর্শ করে না। 
তবে দু'দেশের বাংলা পত্র পত্রিকার বাংলাদেশ ও ভারত (পশ্চিমবঙ্গ) সংস্করণের ব্যবস্থা 
থাকলে এবং ইচ্ছে করলেহ সংবাদপত্র দেখার সুযোগ থাকলে; রেডিও, টি.ভি.র প্রোগ্রামের 
সুচি ব্যাপকভাবে জানানোর সুযোগ থাকলে_ একাজ অনেকাংশে সহজ হ'তে । 

এই অভিজ্ঞতা এবার আমাদের হল এঁকতান পত্রিকার সম্মানীয় প্রথম সভাপতি, 
বাংলাদেশের নাগরিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের 
অসুস্থতা ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। অধ্যাপক বিশ্বাসের বৃদ্ধ পিতা (৯০ বছর) মাতা (৭৮ 
বছর) জীবিত আছেন বলে পারিবারিক সুত্রেও তার অসুস্থতার খবর একটু চেপে চেপে 
দেওয়া হচ্ছিল | 

অন্যদিকে ওখানকার সংবাদপত্রে অসুস্থতার কয়েকদিন পর থেকে নিয়মিত নানা প্রবন্ধ 
নিবন্ধ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। দেশের মানুব একটা আতঙ্ক এবং বেদনা নিয়ে তার জন্য 
উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। আর তার পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এহ উজ্জ্বল 
পারেননি | 

মৃত্যুর পর Fre অঞ্চলে যারা বাংলাদেশ টি.ভি. দেখেন তারা, তার মৃত্যু সংবাদ 
পান প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এবং নানা দিক থেকে কলকাতায় তার আত্মীয়দেরকে ফোন করতে 
থাকেন। কিন্তু এখানের সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমণ্ডলি এ ব্যাপারে ছিল নিষ্ঠুরভাবে নীরব। 
এজন্যে তাই গত ৩০শে ডিসেম্বর যখন A: 4: বাংলা আকাদেমি সভাঘরে আয়োজিত 
হয় অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস-ম্মরণসভা সেখানে বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের প্রতিনিধি 
পানি ডা রসি সিনা OE EES TOE 
এছাড়া ভারতের সর্ববৃহৎ সংগঠিত-সাংস্কৃতিক সংগঠন প. ব. গণতান্বিক লেখক শিল্পী 
সংঘের কলকাতা জেলাকমিটির সম্পাদক অরিন্দম চট্রোপাধায়ও এহ সংকলনে তার লেখায় 
এই আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন যে. আমরা যেন আমাদের জন্য ধারা কাজ করছেন, জীবনদিয়ে 
সাধনা করছেন এমন মহান মানবের প্রসঙ্গে আর একটু বেশী সচেতন থাকি!’ তীর এহ 
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আভ্তরিক ও অকৃত্রিম আবেদন, আমাদেরও । কারণ আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করলেও 
JAS মাতৃভাযার জন্য তেমন কিছু করতে পারছি না। না অন্যপ্রদেশের বাংলাভাবীদের 
জনা, না আমাদের প্রদেশের জন্য, এমনকি কেবলমাত্র ভাষার উন্নয় নেও সংগঠিত সম্মিলিত 
প্রয়াস প্রায় চোখে পড়ে না। (যদিও এখানে প. ব. বাংলা আকাদেমির ব্যতিক্রমী কিছু 
প্রয়াসের কথা মনে করতে হবে।) গোটা বাংলাদেশে আজও মাতৃভাষা আন্দোলনের যথার্থ 
উত্তরাধিকারী হয়ে উঠবার গভীরতম সাধনা ও বিপল যে সংগ্রাম চলছে তার জন্য নিঙ্গের 
জীবন tens করেছেন যে সমুক্তচিভা মহান প্রতিভা অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস তার কাজ কর্মের 
কাপারে আমাদের কিছুই জানা নেই । এদিক থেকে আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকাগোষ্ঠী গভীর 
রদর্শিতার সঙ্গে তাকে তার ক্যাসেটগুচ্ছের জন্য দিয়েছিলেন "আনন্দ পুরক্কার'। ১৯৯৪ 
সালে তাদের ৮৫ te Sn কার ভার এরা ot আর কারোর Se 
(তখনও চেয়ার বসেনি) ঘরে আয়োজন করেছিলাম এক নাগরিক সন্বর্বনার। সেই স্মরণীয় 
অনুষ্ঠানে এরাজ্যের বামপন্থী প্রগতিশীল ও মুক্তচিস্তা শিল্পী সাহিত্যিকেরা ব্যাপক ভাবে যোগ 
দিয়েছিলেন। তারা অনেকেই উপলব্দি করেছিলেন তার মহৎ কাজের গভীরতা । fea 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত সরকার বা বাংলাদেশ সরকার কেউই তাকে কোন পুরস্কার বা 
বছর আগে পুরস্কারে ভূষিত করেছিলো-_তারাও তার মৃত্যু সংবাদটি পাঠকদের দেওয়ার 
সময় পেলেন না। পক্ষকাল পরে কবি শামসুর রাহমান কবি সম্মেলনে কলকাতা আসার পর. 
তাকে উদ্ধত করে তাঁরা কলকাতার কড়চা”য় ৯.১২.৯৮ তারিখে তার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ 
সচিত্রও সুন্দর প্রতিবেদন পেশ করেন। 

কলকাতার একমাত্র ‘আজকাল’ অতিক্ষুদ্র হলেও একটি সংবাদ দেয় ২৮-১ ১.৯৮-তে 
এবং “প্রতিদিন” অতিথি কলামে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রকাশ acai 'কালাত্তরে" বৃহৎ 
প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় (২০-১২-৯৮) এক রবিবার। আর গণশক্তি' ৩-১১-৯৮-তে 
প্রকাশ করে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র । সুন্দর সজ্জিত সে ক্রোড়পত্র পড়ে অনেকেই 
আত্মসমালোচনা করেছেন এ প্রতিভা প্রসঙ্গে খোজ খবর না নেওয়ার জন্য। এছাড়া 
বর্ষীয়ান : দুই বাংলার সম্প্রীতির বিবেক বলে খ্যাত অয্নদাশঙ্কর রায়, শিক্ষামন্ত্রী 
কান্তি বিশ্বাস, সাংবাদিক কল্পতরু সেনগুপ্ত, শিক্ষাবিদ ভবেশ মেত্র, বাংলা আকাদেমির 
সচিব সনৎ চট্টোপাধ্যায়, লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য সম্পাদক অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য 
নি রা রা যা না রানি ee এ কারার রাজা 
নরেন বিশ্বাসের রচনাবলী ও ক্যাসেটমালা ভারতের বাংলাভাষী was কাছে সহজলভ্য 
বীনা না ভাটারা নি রাস বিনা রা রা বি তাই নিয়ম এবং নিয়মকে 
মতিক্রম করে কিছু কাজ দু-দেশকে করার আহান আমরা যথাস্থানে জানাই। বিশেষ করে 
ier রা কি ae es ke seme CARE eee iar 
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যেন এগিয়ে আসেন। কারণ দেশ আসলে তো বিবেকবান দেশের মানব। তাদের কাছেই 
আমাদের এসব আবেদন। 


আসলে অধ্যাপক বিশ্বাসের জন্য কোন স্মারকসংখ্যা প্রকাশের উপযোগী যোগ্য প্রতিষ্ঠান 
আমরা AR) কোন সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ব৷ প্রখ্যাত পত্রিকার পক্ষ থেকে করা হলে, তা উপযুক্ত 
আমরা এ কাজ করতে চেষ্টা করছি। অন্য যোগ্যতার দাবি আমাদেরই নেই। 

পরবতী পরিকল্পনা 0 ৩০-১২-৯৮-র সভার পরে একতানের পক্ষ থেকে ১০-১-৯৯ 


নার 


বিশ্বাস ভাষা গবেষণা কেন্দ্র" 


(1701 Naren Biswas Centre for Lage 
Studies. `”) এসব ভাবনা কার্ধকরী করার ক্ষেত্রে অধ্যাপক ভবেশ মেত্র সল্টলেকে তার 
বাসস্থান ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেছেন। এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় 
সংহতি পরিষদ তাদের দপ্তরে সপ্তাহে একদিন যোগাযোগের জন্য বসার অনুমতি 
দিয়েছেন। আশাকরি ধীরে ধীরে হলেও কেন্দ্র গড়ার এ স্বপ্ন একদিন সফল হবে। 
এছাড়া বাংলাদেশে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের সুহৃদ সহ্যাত্রীরা নিশ্চয় তাকে নিয়ে 
গবেষণা ও উচ্চারণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের জনাব মামুনুর 
অন্যান্য কাজও নিশ্চয় করবেন। আমরা একতানের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় শ্রকটি সংখ্যাও 
শীঘ্রই প্রকাশ করার কথা ভবছি। তারজন্য উপযুক্ত লেখা ও অন্যান্য সহযোগিতা সর্বস্তর 
থেকেই আশা করছি। অধ্যাপক বিশ্বাসের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিলো তাদের প্রতি 


অনুরোধ আকারে ছোট কিন্ত তথ্য ও অনুভবনন্দিত লেখা তাঁরা যেন আমাদের কাছে 
পাঠান। 














এই সংকলনের লেখা প্রসঙ্গে 0 এই সংকলনে যে সব লেখা আমরা প্রকাশ করছি 
তা ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক জনকন্ঠ, ভোরের কাগজ, বাংলা বাজার পত্রিকা, মুক্তকণ্ঠ, 
ইত্তেফাক, দিনকাল, সংবাদ, মানব জমিন, আজকের কাগজ, প্রথম আলো প্রভৃতি এবং 
কলকাতার গণশক্তি, Denes, আজকাল, প্রতিদিন, আনন্দবাজার, উত্তরণ, দেশ এবং 
বিশেষভাবে ঢাকা থেকে প্রকাশিত আবৃক্তিলাক নামে অসাধারণ পত্রিকা, যা আমরা 
অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের শিল্পী বন্ধু প্রখ্যাত আবৃত্তি শিল্পী প্রদীপ ঘোষের মাধ্যমে পেয়েছি। 
এছাড়া যারা অল্প সময়ে অধ্যাপক বিশ্বাসের কথা স্মরণে নিয়ে লেখা করে দিয়েছেন তাদের 
প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে ৩রা ফেব্রুয়ারী "৯৯-তে 
কলকাতা বইমেলায় WINS মুক্ত মঞ্চে । আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করবেন জননেতা বিমান বসু, 
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এ বছর বইমেলার বিশেষ বিবয় বাংলাদেশে । এ মেলার উদ্বোধন করেছেন কবি 
রা Senet Seen ডা পারার র মাননীয়া যার রর রর এ 
| শের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী জ্যোতি বস। সে এতিহাসিক অনুষ্টানে বাংলাদেশের 
দু্শতাধিক শিল্পী সাহিত্িকও এসেছিলেন | যাঁদের অধিকাংশই অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের 
সঙ্গ সুপরিচিত ছিলেন। এই বইমেলায় তাই একতানের নরেন বিশ্বাস স্মারক সংখ্যা 
প্রকাশের এ্রতিহাসিক তাৎপর্য আছে বলে আমরা মনে করি। মাতৃভাবা সাধনায় এ এক 
সুবর্ণ মুহূর্ত 

উপসংহার 0 অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস একতান পত্রিকার একজন অভিভাবক ছিলেন 
বলেই নয়, তিনি বাংলাভাষার জন্য নিবেদিত প্রাণ বলেই যে আমরা এ সংখ্যার আয়োজন 
করেছি এ কথা পাঠক মাত্রেই সহজে বুঝতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। 

আর একটি কথা, বাংলা ভাবার প্রয়োগ গত দিক, তথা তার আবৃত্তি, উচ্চারণ, পাঠ, 
কথন ও ঘোষণায় আর নাট্য সংলাপে তার উত্থাপন, প্রশাসনিক বা সামরিক আদেশে তার 
সু-উপযুক্ড ব্যবহার থেকে জীবনের বিচিত্র প্রয়োগের যে আয়োজন তার বৈজ্ঞানিক 
উপস্থাপন করেছিলেন নরেন বিশ্বাস এক নতুন আঙ্গিক, এতিহাসিক প্রয়োগ ও ভিন্নতর 
মাত্রায়। এ ছাড়া বাংলাভাষা প্রবাহের নানা বিবর্তন এর এতিহ্যনন্দিত উপস্থাপন যা আগে 
কোন দিন ধরে রাখা হয়নি- তারও তিনিই উদগাতা। একহ দেহে তিনি ভাষা বিশেষজ্ঞ 
আবার ভাষা শিল্পী । এমন বিরল দৃষ্টান্ত বাংলা ভাবায় হয়তো কেবল নরেন বিশ্বাসই প্রায় 
অন্ধ হয়ে আসা ভগ্ন শরীরে যিনি গত ১৯শে জুলাই '৯৮ তারিখে ঢাকায় বৃটিশ কাউন্সিল 
মঞ্চে একটানা আড়াই ঘন্টা কেবল স্মৃতি থেকে উপহার দিয়েছেন শতাব্দীর এক বিরল 
অনুষ্ঠান, যা ছিলো সব দিক থেকেই অনন্য । 

মৃত্যু আসে কিন্তু ত্যুকেও তিনি জয় করেছেন তার দেশকে দেহ দান আর বাংলা 
ভাষা-ভাষী বিশ্ববাসীকে জীবন দান করে। এমন মহস্তম প্রতিভার প্রতি একতানের -FY 
wala দিতে পেরে__ আমরা wey বেদনার মধ্যেও বিনীতভাবে আনন্দিত। | 
seis: সা পর রা ক এ hee eee রাও 
গবেষণার পথে । সেই আবেদনহ জানহি। 
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ড. বি আর আন্বেদকর 
প্রসঙ্গে লেখা নীতীশ বিশ্বাসের দুটি বই। 
১০] ড. বি আর আন্বেদকর_ দাম-১৫ টাকা 
যারা বিভিন্ন চাকুরির জন্য সাক্ষাৎকার পান অথবা HOTT 

ক্লাবে পাঠাগারে কইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন তাদের জলা 
বিশেষ ভাবে রচিত। এ গ্রন্থে আছে আন্বেদকরের জীবনের বিশিষ্ঠ 
ঘটনাবলী বা জীবন we ও তার রচিত মহামূল্যবাণ গ্রন্থরাজীর 

ক্ষিপ্ত অথচ বিরল পরিচিতি | যা অন্য কোন বাংলা গ্রন্থে এখনও 
পাবেন না। ভূমিকা-সুধী প্রধান। 


২ জাতীয় নেতা আন্বেদকর--দাম-২০ টাকা। 
(ড. আম্বেদকরের গু-পূণঙ্গি জীবনা) 


ভূমিকা £ কবি অনিল সরকার, ০০ 
পাবেন O আপনার এলাকার একতান প্রতিনিধির কাছে। 


এছাড়া পাবেন £ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্টাটে ক্রান্তিক স্টলে. পত্রপুটে 
(বেশিয়া টোলা লেন) চতুর্থ দুনিয়া স্টলে (ভবানীদত্ড লেন) 
প্রধান পরিবেশক ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী ও তার শাখা সমূহ। 
যোগাযোগ £ বিনয় রায়/বরুণ রানা/সারঞ্জত দাস 
অধ্যয়ন পাবলিকেশান। ১৩ নবীন কুণ্ডু লেন। 
কলেজ AID | কলকাতা-৭০০ ০০৯। 
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কৃষি উৎপাদন-ই রাজ্যকে নিয়ে যায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে। 
আজ যা পশ্চিমবঙ্গে প্রমাণিত | বামফ্রন্ট সরকারের বিশেষ প্রয়াসে 
পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচ্চস্থানে Alaiye | 
খাদ্য উৎপাদনে বামফ্রণ্ট সরকারের দৃঢ় পদক্ষেপ রাজ্যকে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য অর্জন করেছে। 





O ধান উৎপাদনে অগ্রগণ্য 
O সবজী চাষে অগ্রগতি 
Lj 


শুধু জমি বিতরণ-ই নয়, ভূমি সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, 
চা Hoe diet tins dames A 





[] একই জমিতে একাধিক শস্য উৎপাদনে বিশেষ সাফল্য 
[0] সুষম সার ব্যবহারে অগ্রণী 
ited hacia ein 
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সুদিন চট্টোপাধ্যায় 
এক হিরন্ময় নক্ষত্রের পতন 


একালের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি তার কথা লিখতে গিয়ে বললছিললেন তিনি 
একজন 'বাকশিল্পী”। ঢাকা’র পত্র-পত্রিকা তাকে “বাকৃশিল্পাচার্ধ বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছে । কেউ 
কেউ বলেছেন “নতুন বিশ্বাসের জাগরণের" সঙ্গে তার নামটি ware, কিন্তু এই মানুবটি 
জীবনের খেলা সম্পূর্ণ করে বিদায় নিয়েছেন মাত্র ৩ বছর বয়সে। বিস্ময়কর প্রতিভা ও 
প্রাণশক্তি ধার অফুরাণ ছিল, সৃষ্টির Team ফসলে ধরিত্রী পূর্ণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 
ছিল যাঁর লেখনী ও কণ্ঠে তার নিরাময় অযোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যুবরণ মনকে ভিজিয়ে দিয়ে 
যায়। মৃত্যুর এ কি কৌতুক, কি পরিহাস: 

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস জন্মেছিলেন ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে। গোপালগঞ্জের মাঝিগাতী গ্রামে । 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই অসামান্য অধ্যাপকের পাঠঙীবন শুরু 
হয়েছিল পূব বাংলার শস্যময় অথচ শব্দহীন সেই শান্ত মাঝিগাতী গ্রামটিতেই, শ্রীনাথ 
পণ্ডিতের পাঠশালায় | ব্রিটিশ শাসনের শেষে নানা ভাঙ্চুর ও ক্ষতের চিহ্ন নিয়ে তখন 
দেশ চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে । এখানে পড়াশোনা সাঙ্গ হলে চলে এলেন ওড়াকান্দীর মিশনারী 
FAI তারপর শ্রীকৃষ্ণ কলেজ আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । সুদূর ছাত্রজীবন থেকেই দু'টি 
সংকল্পে দৃঢ় ও স্থির ছিলেন নরেন। কোন প্রলোভনেই অধ্যাপনা ছেড়ে অন্য বৃত্তি নেবেন 
যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি পালন করে গেছেন তার প্রত্যয়! শিক্ষকতাই করেছেন 
মাদারীপুর নাজিমউদ্দীন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর ২৭শে নভেম্বর "৯৮, সকাল 
৭টা ৫ মি: পর্যস্ত আমৃত্যু তিনি থেকেছেন বাংলাদেশের নাগরিক, যদিও তিনি বহন করে 
বেড়িয়েছেন ও আমাদের দিয়ে গেছেন ভেদাভেদহীন বাঙালির অখণ্ড সংস্কৃতি-চেতনা। 
লৌকিক ধর্ম ও সংকীর্ণ দেশাচারের বন্ধনকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন পরম হেলায়। মৃত্যুর 
পর আগুনের ভেলায় বা yfeera গভীরে তিনি তার শেষ শয্যা বেছে নেন নি, ঢাকা 
গেছেন নিজের প্রাণহীন দেহটিকে। 

এক কথায়, একটি মাত্র অভিধায় অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের কোন পরিচয় দেওয়া 
যায় না। তিনি খ্যাতিমান অধ্যাপক, ধ্বনি ও উচ্চারণ-বিশেষজ্ঞ, কাব্যতত্্‌ সমালোচনা- 
সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্রের বিদ্বান গবেষক ও লেখক, আবৃত্তি প্রশিক্ষক, অভিধান প্রণেতা, 
নাট্যকার, মুক্তিযোদ্ধা, সুক্তপ্রাণ ও মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ । তিনি সাহসী. 
সতত সৎ, সংগ্রামী ও স্বপ্নময় সাম্যবাদী সমাজ বিশ্বাসে দৃপ্ত ও নিবেদিত এক মানুষ । তিনি 
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ক্ষদ্ূতম বিষয়ের উন্মোচন ও বাখ্যা তার শিক্ষণ পদ্ধতিকে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল । 
দুরত্ব থাকত না শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকের । অনায়াস আভ্তরিকতা ও হৃদয়ের সহজাত 
TRG একাকার হয়ে যেত উভয়ের বাবধান। তার ছাত্রদের কাছ থেকেই শোনা, নরেন 
স্যারের ক্লাসে ভিড় ছিল দেখবার we’) তার নিজের ছাত্রছাত্রীরা তো ছিলই, নানা বিভাগ 
থেকে ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় জমাতো তার ক্লাসে, অসুবিধা হোত নিয়মিত পড়ুয়াদের ৷ 
কিন্ত স্যার যে নরেন বিশ্বাস! করার ছিল না কিছুহ। অনেকেরই হয়ত মনে পড়ে যাবে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্লাসের কথা । তিলধারণের জায়গা থাকত 
না সেই জনপ্রিয় অধ্যাপকের ক্লাসে । কলেজ ADA হে হে, ট্রামের ঘর্ঘর, ফেরীওয়ালার 
চিৎকার সব হারিয়ে যেত তার প্রসন্ন অথচ গভীর পাঠ-ব্প্রনায়। 

প্রয়াত নরেন বিশ্বাসের গবেষণার জগৎ ছিল বিচিত্র, বহুমুখী ও বিস্ময়কর । জ্ঞানের 
অন্বেষায় তিনি দূর Gale ভ্রমণ করেছেন দুর্গম পথ চেয়ে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-তত্তে এ 
ও নাট;শাস্ত্র। কিন্ত সংক্কৃতের ভাষাজাল ছিন্ন করে সহজ সর্বজনবোধ্য বাংলা ভাষায় নেমে 
আসতে তার অসুবিধে হয়নি একটুও | আবার থেমেও থাকেন নি প্রাচীন অতীতে । অসীম 
কৌতৃহল ও মনোযোগ দিয়ে তিনি পড়েছেন সর্বাধুনিক সাহিত্যও । অভিধান রচনার মত 
সময় ও শ্রম নিবিড় কাজে নরেন বিশ্বাস প্রাণ মন ঢেলে দিয়েছেন। পরিভাষা রচনার 
ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন স্বাচ্ছন্দে। অত্যন্ত জটিল অথচ জরুরি এইসব কাজে AIEA 
আগ্রহশীল ছিলেন তিনি। তিনি প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন যে কেবল আবেগ আর 
আকাঙক্ষা দিয়ে বাংলা ভাষাকে জীবনের সবরকম শ্রয়োজনের উপযোগী করে তোলা যাবে 
না। আমাদের সুখের, বুকের, কলমের ভাবায় তার উত্তরণের জন্যে চাই কঠিন সংকল্প ও 
সতত প্রয়াস। এই বিশ্বাসে আমৃত্যু মুখরিত ছিল মাঝিগাতী গ্রামের নরেন বিশ্বাসের মন। 
তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে কোন বিষয়, তা যতই তত্তপ্রধানও তর্কপ্রবণ হোক না 
কেন নরেন বিশ্বাসের দৃষ্টি ও মনোযোগ এড়িয়ে যায়নি। এমনকি যে সব ক্ষেত্রে খ্যাতিমান 
পূর্বনুরী মনীবীরা গবেষণা করে গেছেন সে সব বিষয়কেও তিনি দূরে সরিয়ে রাখেন নি। 
এমনি করেই জটিল অলঙ্কার “Rat একালের ছাত্র-গবেষকদের উপযোগী ও বিবেচনা- 
যোগ্য করে তুলেছেন। এমনকি সাম্প্রতিকতম কবিতাংশের উল্লেখ করে প্রাচীনতম ছন্দ ও 
অলঙ্কারকে Cig ও বিশ্লিষ্ট করেছেন। বিস্মিত হতে হয় তার অলঙ্কার-ছন্দ-কাব্য বিচারের 
‘ভারতীয় কাব্যতত্ত্র তিনখানিহ অসামান্য গবেষণা গ্রন্থ রূপে এ উপমহাদেশের সাহিত্য TS 

প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা" নরেন বিশ্বাসের ভাবা ভাবনার একটি এতিহাসিক দলি 
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বলে উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না। এ গ্রন্থে বাংলা ভাবার নানা are তিনি ছুয়েছেন 
ভাষার জন্যে মমতা-সিক্ত মন ও যুক্তিনিষ্ট বিশ্লেবণ দিয়ে । এমন নিরাবেগ, মননঝদ্ধ অথচ 
অভ্রস্প্শী উষ্ণতায় এ গ্রহ্থের বিভিন্ন অধ্যায় রচিত হয়েছে যে পড়তে পড়তে গবেবকের 
মনীযার দীপ্তিতে মুগ্ধ হতে হয়। এ MBS বাঙলা ভাষার শব্দ. বানান, চলিত বাঙলায় 
বানান, সাধু ও চলিত সম্পর্কিত বিবরণ উচ্চারণ, যুগে যুগে বাঙলার শদ্য ও কবিতার 
ভাষা, নাটক প্রবন্ধ ও উপন্যাসের ভাবার বিবর্তন এবং সবশেবে ভাবা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ- 
এই সব নানা প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা রয়েছে । ভাবাই মনন, foea ও অনুভব প্রকাশের 
বাহন। ভাবার শব্দ ভাণ্ডারের প্রসারণ;নঠিক উচ্চারণর পদ্ধতি," সংহত ও সুস্থ ব্যবহার, 
স্বেচ্ছাচারহীন বানান পদ্ধতি এবং সর্বোপরি AAS ও সুশৃঙ্খল প্রয়োগ সম্পর্কে এমন 
সমৃদ্ধ গবেষণাগ্রস্থ আমাদের ভাষায় খুব বেশী নেই। “প্রসঙ্গ : সাহিত্য সংস্কৃতি তার আর 
একখানি তথ্যপূর্ণ ও তাৎপর্যময় কাজ। এ গ্রন্থে নরেন বিশ্বাস নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল সমাজ 
ও সংস্কৃতি ভাবনায় ভাবিত এবং ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চেতনা, অগ্রগামী ভাবনা ও 
সাম্যবাদের আদর্শে প্রাণিত। তার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মতবাদ বিষয়ক 
প্রবন্ধগুলিতে তিনি আপোষহীন, স্থির লক্ষ্যের প্রতি অচঞ্চল পদযাত্রায় বিশ্বাসী, পরোয়া 
করেন না এ পদযাত্রা তিনি একক পদাতিক কিনা তা জানতে। 

বিচরণের সংবাদ অনেকেই রাখেন ati পর্ব বাংলা, অধুনা বাংলাদেশের জল মাটি 
হাওয়ার গন্ধ বুকে নিয়ে সমাজ বাস্তবতার মধ্যে থেকেহ তিনি নাটকের উপাদান আহরণ 
সঙ্গে নিয়ে পশ্ি র গ্রামে ও শহরে একাধিক নাটক করে বেডিয়েছেন। সাম্যভিস্তিক 
সমাজ গঠন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দায়বদ্ধতা সে সব নাটকে aa দার্ট্যে ধ্বনিত 
হয়েছে। তার ম্যাক্সিম গোর্কির “মাদার'-এর বাংলা নাট্যরূপ “মা” বিশেষভাবে প্রশংসিত। 
হত্যাদিতো আছেই | 

আমার সব সময় মনে হয়েছে যে বাচিক সাহিত্য চর্চা এবং প্রসারের ক্ষোত্র প্রয়াত 
বিশ্বাস পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। ভাষার গভীর সুষমা এবং সৌন্দর্য তার সঠিক 
কথন ও উচ্চারণে । নাটক, গান বা কবিতায়, এমনকি প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় বা 
অপ্রয়োজনীয় কথোপকথনেও উচ্চারণের একটি মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। শুদ্ধ, শীলিত, 
JAA উচ্চারণ যে কোন বাচিক শিল্পের att) নরেন বিশ্বাসের সারা জীবনের স্বপ্নই ছিল 
উচ্চারণ পদ্ধতিতে এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যে তা যেন চিরায়ত স্থাপত্যের মর্যাদা 
প্রচেষ্টার অভ নেই। বাকা নির্মাণে ও কথনে ব্যাকরণ ও উচ্চারণ see জরুরি একথা 
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তারা “কেবল বিশ্বাসই কারে না, অনুসরণও করে । বাংলাভাষার শৌরবও নির্ভর করবে তার 
বাচিক শুদ্ধতায়। এই ভাষার জনোই বাঙালি লীবন দিয়েছে, ঢাকার রাজপথ TERS 
ভাষার ব্যবহারে আমরা যেন সঠিক রীতি মেনে চলি। ১৯৯০ সালে তিনি ‘বাংলা উচ্চারণ 
অভিধান" প্রণয়ন করেন, প্রকাশিত হয় ঢাকার বিখ্যাত বাংলা একাডেমি থেকে । তিনি 
‘ব্যবহারিক উচ্চারণ অভিধান" ও সম্পাদনা করেছেন ড. আনিসৃজ্জীমান, ওয়াহিদূল হক 
এবং জামিল চৌধুরীর সঙ্গে । মৃত্যুর আগে আরো ছুটি কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে শেছেন। 
এ দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলে উচ্চারণ we এবং উচ্চারণ বিধি সম্পর্ক তার অনলস শ্রমের 
পর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে। AZ দূটি হল, ‘বাংলা উচ্চারণ Ja এবং “বাংলা উচ্চারণ we 
ও প্রয়োগবিধি'। বাংলাদেশে বাংলা উচ্চারণ বিশারদ বলতে লোকে Cres বোঝে। 
উচ্চারণ ও আবৃত্তি প্রশিক্ষণের কাজে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছিলেন। এ ছিল 
তার জীবন, তার সুখদুঃখ, নিদ্রা জাগরণের মত । পরিশ্রমের ভয় ছিল না, পারিশ্রমি: 
প্রশ্ন ছিল না। নরেন বিশ্বাস ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, এ রর এ 
কেবলমাত্র শুদ্ধ উচ্চারণ চর্চার ব্যাকুলতায়। বাচিক সাহিতা চর্চার জন্যে ১৯৯০ সালে 
তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন “aria” সংগঠন। “কষ্ঠশীলন'-এর সৃচনাকাল থেকে তিনি 
ছিলেন সদস্য এবং aires তিনি অগণিত আবৃত্তি ও নাটকশিল্লীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন 
“নাট্য শিক্ষাঙ্গন”, কথা", থিয়েটার স্কুল’, ‘গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট”, “পি. এ. টি. সি’ ইত্যাদি 
প্রতিষ্ঠানে । নরেন বিশ্বাসের নির্দেশনায় 'শব্দরূপ" সংগঠন থেকে ১৩টি ব্যাসেট প্রকাশিত 
হয়েছে 'এহিত্যের অঙ্গীকার’ শিরোনাম নিয়ে | ১৯৯০ থেকে ৯৬ ARE সময় জুড়ে কাজ 
চলেছে। এই ক্যাসেটগুচ্ছে কঠ দিয়েছেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বাকশিল্পীরা। চর্যাপদ থেকে 
মেঘনাদবধ কাব্য, চারশ বছরের পুরনো বাংলা গদ্য, দীনবন্ধু মিত্র, হাজার বছরের বাংলা 
গিরীশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-_কি নেই এই ক্যাসেট মালায়? “বাঙালী জাতিসত্তার 
সম্যক বিকাশে, জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে, awa বর্তমান এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ 
নির্মাণে... এহিতের অঙ্গীকার, একটি অসাধারণ প্রকল্প সন্দেহমাত্র নেই। “জাতির 
চিৎপ্রকর্ষময় জীবনবাদী ধ্যানকে ধ্বনিরূপ' দিয়ে তিনি বাংলাভাবাকে এক অসামান্য এশ্বয 
দান করে গেলেন যার মহিমা কোনদিন AA হওয়ার TAI এখানেই শেষ AA! ASPs 
নরেন বিশ্বাসের বাংলা উচ্চারণ বিষয়ক বক্তৃতার পাঁচটি শ্রুতি ক্যাসেট “বাঙলা উচ্চারণ 
বিষয়ক বল্তামালা'ও ১৯৯৭ সালে “শব্দরূপ’ প্রকাশ করেছে। শব্দরূপ'-এর আর 
একখানি অসাধারণ কাজ প্রিয় পঙক্তিমালা" শীর্ষক একগুচ্ছ কাসেট। নরেন বিশ্বাসের 
শ্রীকৃষ্কীর্তন, ব্রজবুলি এবং মধুসুদনের 'মেঘনাদবধ' অসাধারণ মাত্রা পেয়েছে। দীঘ 2 
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অসুস্থতায় তিনি যখন দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, চোখে দেখে পড়ার আর উপায় নেহ, তখন 
প্রখর স্মৃতিশক্তি থেকেই এগুলি আবৃত্তি করেছেন। হতাশ হননি, দমে যাননি । স্থির বিশ্বাস 
রেখেছেন রবীন্দ্রনাথে Sea আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে"। নরেন বিশ্বাসের 
আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ কবি শামসুর রাহমান মন্তব্য করেন তার আবৃত্তি গুণে আমরা চলে যাহ 
সেই প্রাচীনকালে, যা আমরা স্বচক্ষে দেখিনি, চেতনায় ধারণ করি কবিদের দাক্ষিণ্যে। 
‘মেখদূতম’ এবং “মেঘনাদবধ"' কাব্যের নিবাঁচিত অংশের আবৃত্তি শুনে নরেন বিশ্বাসের 
কণ্ঠস্বরকে কখনও অবিকল wag কণ্ঠস্বর এবং কখনও রাবণের কণ্ঠস্বর বলে মনে 
হয়েছে। তার আবৃত্তিতে যে Bea ফুটে উঠেছে তা দীর্ঘকাল আমাদের স্মৃতিতে গুঞ্জরিত 
একরকম SIVA, মেঘদুঁতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের উচ্চারণে আর এক ধরনের AMPE. 
সংস্কৃতিতে কাব্য-আবৃন্তির যে ধারা তপোবনের ae আশ্রিত সময় থেকে নেমে এসেছে 
তার এক অপূর্ব ধারাবাহিক বাণীরূপ নির্মাণ করেছেন নরেন বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে সেদিনের 
ভাষা যাতে একালের বাঙালির বুঝতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্যে আধুনিক বাংলায় 
TNA দেওয়া হয়েছে। এ এক অসাধারণ, অভিনব প্রয়াস। দুই বাংলার কোথাও কেড 
এমন নিষ্ঠা এবং নিবেদনের সঙ্গে এ কাজ করেন নি। এহ একটি কারণে নরেন বিশ্বাস 
বাংলা ভাষাপ্রেমীদের কাছে অমরত্ব দাবী করতে পারেন। তার অকাল প্রয়াণ বাংলা ভাষা 
চর্চার ক্ষেত্রে নিদারুণ শোকাবহ এক ঘটনা । এক হিরন্ময় নক্ষত্রের পতন। আনন্দ পুরস্কার 
নিতে তিনি যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন একবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। চোখের 
চিকিৎসা করিয়ে মাদ্রাজ থেকে ঢাকা যাওয়ার পথেও একবার এসেছিলেন। কলকাতা 
রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ache সুরেলা গলায়, স্বপ্রনিবিড় চোখ নিয়ে এক অননুকরণীয় 
বিষণ্ন মমতায় 

আমের বনে দোলা লাগে, মুকুল পড়ে ঝরে 

চিরকালের চেনা গন্ধ হাওয়ায় ওঠে ভ'রে। 

মঞ্জরিত শাখায় শাখায়, মউমাছিদের পাখায় পাখায়, 

ক্ষণে ক্ষণে AAG ফেলেছে নিশ্বাস 
সর্বনাশ যা হওয়ার তা বাংলার হল, বাঙালির হল, আমাদের হ'ল। + 
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ক্ষতি আমাদেরই 


এতিহ্য শব্দটি একই সঙ্গে গর্বের ও গোলমেলে। এ্তিহোর নানা দিকে থাকে, জীবনের 
ও সভ্যতার নানা বিষয় মিলেমিশে থাকে তার মধ্যে । তার সব রমনীয় নয়, বরণীয় তো 
নয়ই। ঘৃণার যোগ্য বিষয়ও থেকে যার আড়ালে বা প্রকাশ্যেই। ভারতবর্ষের মহান ও 
প্রাচীন এতিহেরই অঙ্গ তো অস্পৃশ্যতা জাতভেদ গৌরীদান বা সতীদাহ। এ এঁতিহ্যকে কে 
বরণ করতে চাইবে £ কোন্‌ সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান মনের মানুষ? 

এ জাতীয় এতিহ্যের প্রসঙ্গেই লেনিন বলেছিলেন, ‘যে-এতিহ্যকে আমরা ঘৃণায় 
প্রত্যাখ্যান করি। আবার সেই লেনিনই অত্যুৎসাহী উগ্রচণ্ডী বিপ্লবীদের হাত থেকে 
করার জন্যে লাল cre পাঠিয়েছিলেন। কারণ তিনি এতিহ্যের ইতিবাচক দিকগুলি এবং 
মানুষের মহান সৃষ্টি সম্পর্কে বলতেন, 'যে-এতিহ্য আমরা সযত্বে রক্ষা করব।' 

বাংলা এবং বাঙালির নিজস্ব এতিহ্য নিয়ে, wary রক্ষার যোগ্য এতিহ্ায নিয়ে 
সত্যিকারের ভালো কাজ হয়েছে ও হচ্ছে বাংলাদেশ। কে জানে, হয়তো একটু একটু করে 
ঢাকাই হয়ে উঠবে বাংলা সংস্কৃতির রাজধানী | 

AMS রক্ষার যোগ্য বাংলা সংস্কৃতির সাধনা ওপার বাংলায় যারা করে চলেছেন 
তাদের মধ্যে দু'জন সম্প্রতি অকালে অভ্তরালে চলে গেলেন চিরকালের জন্য। একজন 
সৃজনশীলতার জগতের মানুষ, কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। দ্বিতীয়জন একাধারে 
শিল্পী ও গবেষক নরেন বিশ্বাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক । বাংলা গদ্য-পদ্য এবং 
বানান ও উচ্চারণ নিয়ে নরেন বিশ্বাস যে-কাজ করে গেলেন তার স্বল্লায়ু জীবনে, বিশ্বের 
কোনও ভাষাতে একক চেষ্টায় এমন কাজ আর কেউ করেছেন বলে জানি না। মাত্র 
তিপ্লান্নতি তার জীবনে যবনিকা পড়ে যায় গত Saget 

নরেন ছিলেন নাট্যকার। গর্কির “মা'র নট্যরূপ cet তিনি। আবার মুক্তিযুদ্ধের সময় 
যোদ্ধা হিসাবে লেখেন যুদ্ধক্ষেত্রর নাটক। এপার বাংলায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংহত 
করার নাটক। 

কিন্তু নাটকে নয়, নরেন অনন্য অন্য ক্ষেত্রে, সেই তার স্বক্ষেত্র। তার কাজ বাংলা 

জগতে তাকে এমন উচ্চতায় স্থাপন করেছে সেখান থেকে কেউ তাকে নামাতে 
পারবে না, সম্ভবতঃ মহাকালও নয়। 

হয়ত অভিনয় e agè করতে গিয়েই উচ্চারণের গুরুত্বটা তাকে ভাবাতে আর্ত 
করে। বাংলা ভাবার বেচিত্র্যহ এহ যে জেলা থেকে জেলাতে এমনকি মহকুমা থেকে 
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মহকুমাতে তার উচ্চারণ পালটে পালটে যায়। হয়ত সব ভাষাতেই এমনটি sbi বাংলায় 
বহু ধরনের উচ্চারণের মধ্যে কোনটিকে “সঠিক ও শুদ্ধ” বাংলা ভাবা উচ্চারণ হিসাবে গ্রহণ 
করেছিলেন শাস্তিপুর-কৃষ্জনগরের উচ্চারণকে। কিছু অন্তর ঘটলেও cabs আজও বহাল 
আছে, যেমন লেখায় তেমনি বলায়। 

লেখার চেয়ে বলার সমস্যা অনেক বেশি জটিল ও কঠিন। চারপাশের পরিবেশে 
উচ্চারণের প্রভাব জিহাকে কামড়ে ধরে। সে প্রভাব কাটিয়ে উচ্চারণকে “সঠিক ও শুদ্ধ' 
করে তোলা রীতিমতো এক সংগ্রামের ব্যাপার । এই সংগ্রামেরই মহানায়ক ও নায়িকা te 

ভাষা এবং ভাষার সঠিক উচ্চারণ শিক্ষার ভালো শিক্ষক দুর্লভ। নরেন বিশ্বাস ছিলেন 
একাধারে গবেষক শিল্পী ও শিক্ষক। সঠিক শিক্ষার জন্যে তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক মননের 
পরিচয় দেন নি, বিজ্ঞানের ও টেকনোলজির সাহায্যও নিয়েছেন। একটার পর একটা 
অডিও ক্যাসেট করেছেন এবং তার মাধ্যমে তার শিক্ষা ছড়িয়ে দিয়েছেন, শহরে, গে, 
গ্রাম-গ্রামাস্তরে। বাংলা উচ্চারণ বিষয়ক বক্তৃতার পাঁচটি ক্যাসেট তার মৃত্যুর বহুদিন পরেও 
বাঙালির আড়ষ্ট জিহাকে শিক্ষিত করে তুলতে থাকবে। 

শুধু বক্তৃতায় শিক্ষা দেননি তিনি, দৃষ্টার্তেও দিয়েছেন। কালিদাস থেকে মধুসূদন AAS 
নানা কবির কাব্য থেকে বাছাই করে তৈরি করেছেন তাঁর faa পংক্তিমালা"। শুধু তাহ 
নয়, একক মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব এক আশ্চর্য কাজ করে গেছেন নরেন । চর্যাপদ 
থেকে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং মুক্তিযুদ্ধের কবিতার এতিহ্যকে ধারণ করেছেন 
কণ্ঠে। এবং পদ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি নিজেকে । লেবেদফ, দীনবন্ধু থেকে গিরিশ ঘোষ, 
ডি.এল.রায়, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নানা মহাজনের নাট্যাংশও রেকর্ড করে উপহার দিয়ে 
গেছেন তার উত্তরসূরিদের | 

এ ধরনের কাজ বিদেশী ভাষায় হয়। ফরাসী, ইংরিজি, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানী, চীনা 
ভাষায় অডিও-ভিডিও ক্যাসেটমালা পাওয়া যায়। কিন্তু অসম্ভব প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও 
বাংলা ভাষায় একাজে কেউ হাত দেননি। প্রয়োজন যে কতটা, কত Vg ও জরুরি তা 
বোঝা যায় টিভির ঘোষক, সংবাদ পাঠক থেকে বড় বড় গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা 
অভিনেত্রীদের উচ্চারণেই। ব-য়ে বিন্দু 'র’ যেন উঠেই গেল এই বাংলা থেকে, AAR T- 
য়ে বিন্দু “ড়” হয়ে গেছে। 

নরেন বিশ্বাস প্রয়োজনটা উপলব্ধি করে কাজটা হাতে নিয়েছিলেন। তেরোটি অডিও- 
ক্যাসেট তার “এ্তিহ্যের অঙ্গীকার" শুধু তার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বাংলা ভাষা ও 

বিচ্ছেদা অংশ হয়ে গেছে। 
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কিন্ত নরেন শুধু 'আ্টাকাডেমিক টনি Shawn wh Meee Scns eens ake 
ভিত্তি ছিল একদিকে বৈজ্ঞানিক Purves, অন্যদিকে প্রগতির প্রতি অঙ্গীকার। সবচেয়ে 
বড় কথা, তার ভাবনা ও কর্মের মধ্যে কোনও ফাক ছিল না। জীবনে কোনও ফাকি ছিল 
না। মৃত্যুতেও সেই কথাটাই প্রমাণ করে গেছেন তিনি। সমস্ত সংস্কারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে 
তিনি মৃত্যুর ঠিক আগে তার দেহ চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বার্থে উৎসর্গ করেন। সৌভাগ্য তার 
স্ত্রী অঞ্জলি বা পুত্রকন্যারা, মনীষা, নীলাঞ্জনা এবং Bay সে অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা 
করেছেন। অবুঝ আবেগ বা সংস্কারকে প্রশ্রয় দেন নি। আটানব্বহ-এর ২৭শে তার মৃত্যু 
হয়। ২৯শে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সরকারি স্ট্যাম্প পেপারে ARNA সহ করে, নোটারি 
ব্যাপারটা যেমন সহজ, ঢাকায় তা নয়। যতদুর জানি, সেখানে সংগঠিত “দেহদান 
আন্দোলন’ এখনও শুরু হয়নি। এবং নরেন ওদেশে তৃতীয় ব্যক্তি যার দেহ দান করা 
হলো। 

ভাবতে ভালো লাগে এপার বাংলা তার সঙ্গে সম্যক পরিচিত না হলেও তার 
অনন্যতাকে, তার শিল্প ও শ্রমকে সম্মানিত করেছে। ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার'-এর জন্যে তিনি 
রি obrt: 
উদ্যোগ এখনও কেউ নেন নি। ওপার বাংলায় যদিও তিনি ব্যাপকভাবে শুধু সমাদৃতই নন, 
ব্যবহৃতও। এখানে তার পথকে অনুসরণ করার কোনও AMAG দেখছি ari তাতে তার 
কোনও ক্ষতি নেই। তিনি তার কাজের মধ্যেই বেঁচে আছেন, বেঁচে থাকবেন। ক্ষতি 
আমাদেরই | 
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ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা-সাহিত্যের অধ্যাপক aaa বিশ্বাসের জীবনাবসানের 
পর মাসাধিক কাল মাত্র কেটেছে। আমরা এপার বাংলায় তাকে গ্রহ সমাবেশে স্মরণ 
করছি। অধ্যাপক বিশ্বাসের অধ্যাপনার খ্যাতি ও ও জনপ্রিয়তার কারণ সন্ধানের আনলে এই 
বিয়োগের যে প্রতিক্রিয়া ঢাকার জনজীবনে ও চি. নৌ কানিজ eee উর ee 
নীতীশ বিশ্বাসের লেখা থেকে তার কিছুর পুনরুল্লেখ করা যায়। তিনি ' TIA, 
ভাষা ও সাহিত্যের জন্য নিবেদিত এই প্রতিভার জন্য শোক প্রকাশে এগিয়ে এসেছেন 
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে, শোকমিছিলে সমবতে সহস্র শিল্পপ্রাণ তরুণ প্রজন্ম । “তার 
মৃত্যুর পর গত ২ ডিসেম্বর '৯৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের যে স্মরণসভা হয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক্ই কোনোদিন পাননি ।” কোলাভ্তর, ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৮)। 

এই বিরল সম্মানপ্রাপ্তির এক প্রধান কারণ বিশ্ববিদ্ালেয়র শ্রেণীকক্ষে উপচে পড়া 
বাংলাদেশে যে কোনো শহর-গঞ্জে, রেডিও, টিভিতে যেখানেই Torey, ছন্দবিদ্যা, 
অলঙ্কারশান্ত্র, আবৃত্তি ও নাটকের ওয়ার্কশপ বা ক্লাশ হয়েছে, তার শতকরা নব্বইভাগ 
প্রয়াসে তিনি ছিলেন প্রধান আকর্ষণ। যতগুলো প্রতিষ্ঠান ঢাকা শহরে বা আশেপাশে গড়ে 
শিক্ষা়তনের সামনের ভিড়। এখানে পুস্পস্তবক দিয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানায় ব্যাপক 
মানুষ। ঢাকার মুক্তকণ্ঠ পত্রিকায় লিখেছে-_সকাল সাড়ে এগারোটায় তার প্রিয় অঙ্গন__ 
যে অঙ্গনে তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন সেই 
শিক্ষক কেন্দ্রের করিডোরে তিলধারণের জায়গা না রেখে ভিড় জমে ওঠে এবং এখানে 
বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানায়। যে সব সংগঠন নরেন 
বিশ্বাসের মরদেহে পুষ্পার্য অর্পণ করেন তাদের মধ্যে কথা-আবৃত্তি-চর্চাকেন্দ্র, শিশু 
(লীনা) থিয়েটার স্কুল, আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ, কথা নৃত্যকলা (টাঙ্গাইল), দৃষ্টি কেন্দ্রীয় 
অঙ্গন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, Tease, আবৃত্তিবিষয়ক 
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কমিউনিস্ট পার্টি, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর, are আবৃত্তি সংসদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ংলা বিভাগের ১৯৬৬ সালের নরেন বিশ্বাসের সতীর্থরা। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে ঢাকা 
লয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, নাট্য বাক্তিত্ব মামুনুর রশীদ, 
বিপ্লব বালা, নিমাই মণ্ডল এবং বাংলাদেশ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে 
আবৃত্তিকার ভাস্বর বন্দোপাধ্যায় তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অধ্যাপক নরেন 
বিশ্বাসের মৃত্যুকে সাংস্কৃতিক কর্মীদের পক্ষে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত ব্যক্ত করতে গিয়ে 
সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি রামেন্দু মঙ্কুমদার বলেন, “নরেন বিশ্বাস এমন 
একজন মানুষ যার আবৃত্তি শিক্ষা এবং শুদ্ধ উচ্চারণ-শিক্ষার ক্ষেত্রে আর কোনো বিকল্প 
নেই। আমি একেবারে সোজাভাবে বলতে পারি যে, বাংলাদেশে দ্বিতীয় নরেন বিশ্বাস আমি 
এ মুহূর্তে দেখছি না।” এই ধরনের উক্তি ও প্রতিক্রিয়া আরও কিছু তুলে দেওয়া যায়। 
কিন্তু এগুলি থেকেই বোঝা যাবে অধ্যাপক বিশ্বাস একজন ব্যক্তিই শুধু ছিলেন না, তিনি 
হয়ে উঠেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান, একটি অন্দোলনের নাম। আজ স্মরণসভা, সেই ব্যক্তিটির 
প্রয়াণে, কিন্তু ব্যক্তি-বিয়োগ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের was বোঝায় যা, একজনের অভাবে 
আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হলেও ধারা প্রত্যাহ্নৃত হয় All সুতারাং আজ তাই 
স্মৃতিচারণটাই নয় আজ fas স্বীকৃতির সভা, একটি আন্দোলনের ধারাবাহিকতার 
অঙ্গীকারের সভা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় আমরা যারা শতসহস্র মানুষ দুই পারে 
awa যুক্ত আছি, আমাদের মৌখিক asker একটি শুচিতা-মান্যতা-সন্তরম ও 
সুরুচিরক্ষার জন্য অব্যাহত সংগ্রামের শপথ গ্রহণের সভা। আজ থেকে শতবর্ধাধিককাল 
কাব্যশিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। কত দূর কৃতকার্য হইয়াছে বলা যায় না; কিন্তু এই 
Pret স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্ষের একটি প্রধান 
অঙ্গ, ছন্দে এবং ভাবায় সর্ব প্রকার শৈথিলা কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক ।” 
সুশ্রাব্যউচ্চারণ, উপযুক্ত ভাবরক্ষাপূর্বক শব্দের মৌখিক উচ্চারিত প্রয়োগ ও অর্থবান 
বিশ্বাসযোগ্যতার দ্বারা বাক্যের সঠিক ব্যবহার বাকসৌন্দর্যের প্রধান অঙ্গ উচ্চারণে শৈথিল্য 
ভাষার পক্ষে সাংঘাতিক। অধ্যাপক বিশ্বাস সেই উচ্চারণ-যজ্ঞের yy ARE ছিলেন। 
প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা’ নামে তার ভ র একটি প্রস্থ বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি 
থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। তারই অস্তর্গত “বাংলা উচ্চারণ’ নামক প্রবন্ধে 
“আমাদের দুর্ভাগ্য যে দেশের প্রাথমিক পাঠাশালা থেকে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ 
বিশ্ববিদ্যালয় de বেশির ভাগ শিক্ষকের বাংলা উচ্চারণ বিশুদ্ধ নয় (অনেক ক্ষেত্র 
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ভাবাবিভ্ঞানের পি.এই.ডি. শিক্ষকেরও) এবং রেডিও টেলিভিশনে আমরা হরহামেশা যে 
উচ্চারণ শুনি তা-ও অনেক ক্ষেত্রে প্রামাণ্য উচ্চারণরীতি অনুসারী নয়। অনেকে হয়তো 
ভাবতে পারেন যে ব্যাকরণ বানান-উচ্চারণ নিয়ে মাথাব্যথা কেবল পস্তুকপীড়িত 
পণ্ডিতদের, ও-বিষয়ে প্রগতিশীল শিক্ষিত সমাজের মাথা না ঘামালেও চলবে । fare 
মাতৃভাষার Wa ও সুস্থ প্রসার হেতু এর প্রয়োজন। আ মরি বাংলা ভাষা বলে প্রেমানন্দে 
গড়াগড়ি দিলে যেমন প্রকৃত অর্থে ভাবাপ্রেম প্রকাশ পায় না, তেমনি ‘আমি যা বলি তাই 
খাসা” এ মানসিকতাও ভাষা এবং উচ্চারণের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় না। অরাজ মানে স্বরাজ নয়, 
স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতা কখনই সমার্থক নয়।” (প্রসঙ্গ : বাংলাভাষা, পৃ. ৬৫)। 
শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে বিদেশী ভাষার সঠিক উচ্চারণের ব্যাপারে একটি আত্মজহমিকা 
আছে। তাই 'রেনেসী’ না, “রেনেশশাস', 'রেনিয়াশাস’, 'রেনাইশাস’, “রিনাইশীস”, কত 
উচ্চারণ BA থাকেন। ইংরেজীতে যা wes বাংলায় তাকে অকাদেমি, আকাদেমি, 
আ্যাকাদেষি, আকাডেমি এইভাবে উচ্চারণের বানান লেখা সেই অনোভাবেরই প্রতিফলন | 
ব্রিটিশ শাসনাধীনে আমাদের ইংরেজীমাধ্যম শিক্ষা যে উচ্চারণ শিখিয়েছে এখন সেগুলো 
থেকে মুক্তি পেতে আমরা ভারী আগ্রহী, আমাদের fest তাই এখন ইতালি, স্তালিন, 
লাতিন, স্কান্দিনেভিয়া উচ্চারণ করে সঠিক উচ্চারণের গৌরব অনুভব করে । অথচ 
ভারতের সব চেয়ে বেশি মানুষের ভাবা এবং রাষ্ট্রভাষা হিন্দিতে বিদেশী শব্দের উচ্চারণে 
এহ তৎসম ধ্বনি রক্ষার বালাই নেই। 
কিন্তু বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দের ক্ষেত্রে আমাদের ওুঁদাসীন্য একজাতীয় বৈপরীত্যের 
জন্ম দেয়। অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস লক্ষ্য করেছিলেন, 
“একথা যে কোনো শিক্ষিত বাঙালী মাত্রে স্বীকার করবেন যে আমরা বিদেশী ভাষা- 
অধ্যয়নে যতটা মনোযোগী এবং যত্ববান, মাতৃভাষার ব্যাপারে ততোটা নই। তাই 
কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের Prete ‘আওয়ার’ (খণ্টা)-কে হাওয়ার’ বলেন না, 
কিংবা ‘বাট’ (কিন্তু)-কে “বুট” বলেন না, কিন্তু সেই শিক্ষকই হয়তো 'ঘোড়া’কে বিশেষ 
অঞ্চলে উচ্চারণ করেন “eal আবার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কখনই ‘অনার’ 
(সম্মান)-কে হনার বলবেন না, কিন্ত সেই সম্মানিত অধ্যাপকই হয়তো “সম্মান"কে 
অবলীলাক্রমে ‘সন্মান’ বলছেন। লোকে YR হয়ে তার বক্তৃতা -শুনছেনও g 














অধ্যাপক বিশ্বাস সঠিক উচ্চারণগত বৈষম্যের দিকে নজর দিয়েছিলেন। আবৃত্তি প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তিকে urate, প্রব্ত্রিত্তি, নিব্ব্রিত্তি বলার বদভ্যাস অনেক আবৃত্তিকারদের মধ্যেও 
লক্ষ্য করে থাকি আমরা । বিশিষ্ট জননেতার মুখে 'ন্যনতম' বারবার শুনছি 'নুন্নতমো* 
লিখিত-কে বলছেন লিখি, কোনো খেয়ালই নেই। এই উচ্চারণ-বিকৃতির কিছু সামাজিক 
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কারণ আছে। হয়তো তা বাংলাভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও একজাতীর় উপেক্ষাবাচকত।। হয়তো 
তা ইংরেজী জানার অহঙ্কারসূচক ও বাংলাকে হীনমনা মনে করা । হয়তো সঠিক উচ্চারণ 
কেউ দেখিয়ে সংশোধন কারে দেয়নি, সেই অজ্ঞতাও একটি কারণ। হয়তো অন্য ভাবার 
একই শব্দের বিকৃত উচ্চারণও এর প্রভাব। তাই দ্রুত শব্দ হিন্দির প্রভাবে হয়ে যায় দ্রুত 
(যেমন লয়ের ব্যাপারে), দোকানপাঠ, ব্যবসা যানবাহন বন্ধ থাকবে, এর বিকল্প শব্দ হয়ে 
যায় বন্ধ। Se; অক্ষরী অনায়াসে হয় অস্তাকৃশরি. মূলে কী যে শব্দটি. শিশু ৬ বালকদের 
তা আর জানা হয় Ali আমাদের ছেলেমেয়ে বয়স্করাও হাস্যকরভাবে নকল ডচ্চরণে বলেন 
হয়োগা। যোগ শব্দটি বললে তাদের মাথা লজ্জায় বোধহয় কাট। যায়। 
উচ্চারণের বিকৃতিরোধ ও শুদ্ধতা শিক্ষার জন্যই Baie নরেন বিশ্বাস জীবনপাত 
করেছেন। তার এই জীবনভর প্রয়াসের তিনটি স্তর আছে। প্রথম wa প্রবন্ধে অর্থাৎ 
লিখিত শব্দের মাধ্যমে এবং ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক আআশসোসিয়েশনের বর্ণমালা 
ব্যতিরেকেই তিনি বাংলা শব্দের মান্য উচ্চারণ শিখিয়ে আসছেন সেই ১৯৭৫-৭৬ থেকে, 
তারই প্রথম সফল পরিণাম হলো, “বাংলা উচ্চারণ অভিধান”, ঢাকার বাংলা একাডেমি 
থেকে ১৯৯০ সালে বেরিয়েছিল। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সে গ্রন্থের একটি বিজ্ঞ ভূমিকায় 
লিখেছিলেন__ 
“রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলেন যে, আরও অনেক ভাষার 
মতো বাংলা ভাষায়ও আমরা বানান অনুযায়ী উচ্চারণ করি না কিংবা উচ্চারণ 
অনুযায়ী বানান করি না। শতাধিক বছর আগে তিনি বাংলা শব্দের প্রমিত উচ্চারণের 
নিয়ম সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাবার 
কোনো কোনো অভিধানে অবশ্য বিদেশীদের সুবিধের কথা মনে রেখে উচ্চারণ নির্দেশ 
কেউ এবং ভাষাতাক্তিক ও ধ্বনিবিজ্ঞানীরা বাংলা শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করার যথার্থ 
প্রয়াস পেয়ছেন। স্বতন্ত্র উচ্চারণ অভিধানও বেরিয়েছে ঢাকা থেকেও ১৯৬৮ সালে 
একটি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ উচ্চারণ অভিধান প্রকাশিত হয়। তার কুড়ি বছর পরে 
টন বারি re ret এগার কু রা না Sa পা রাজ বরা 
বাংলা উচ্চারণ-অভিধান যুক্ত হলো।” 
ভূমিকাটির উল্লেখ করা হলো এই কারণে যে, একটি নবগঠিত রাষ্ট্রের ভাষাভাবনাকে 
কত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তারই ইঙ্গিত বোঝানোর জন্য। অধ্যাপক বিশ্বাস তার গ্রন্থে ত্রিশ 
জানিয়েছেন-_ব্যতিক্রমের নিয়মও নির্দেশ করেছেন। প্রচলন ও প্রবণতা অনুসরণ করে 
অধ্যাপক বিশ্বাসের বাংলা উচ্চারণ-সংস্কারের উদোগ .এই উচ্চারণ-কোষ সংকলন ও 
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প্রকাশেই নিঃশেষিত হয়নি । তার সাধনা ও সংগ্রামের দ্বিতীয় wa হ'লো আপনি আচরি 
ধর্ম সবারে শিখায়'__ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও প্রত্যক্ষভাবে উচ্চারণ, শেখানো । এদেরহ 
প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে গণমাধ্যমে, বাংলাদেশ বেতারে ও দূরদর্শানে। এই মাধ্যমের উচ্চারণ 
অশুদ্ধ ও অপরিচ্ছনন হলে শ্রোতা-দর্শকের উপর তার প্রভাব পড়তে বাধ্য । বি বি সি-র 
প্রেরণায় বাংলাদেশের গণমাধামে সঠিক উচ্চারণ প্রয়োগের এহ প্রয়াস সরকারী ও 
বেসরকারী স্তরে অভিনন্দিত হয়েছে। তাহ অধ্যাপক বিশ্বাস ঢাকার আবৃক্তিকার-কবি- 
সংবাদপাঠক-ঘোবক-বক্তা-অধ্যাপক অর্থাৎ যারা প্রধানত বাক্মাধ্যম শিল্পী ও বক্তা, তাদের 
কাছে উচ্চারণশিলের অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন। তার এই বাকৃসংস্কারের তৃতীয় স্তর 
হলো, হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের নির্বাচিত রচনার পঠিত রূপ যা “Ahern 
অঙ্গীকার” নামে ১৩টি ব্যাসেটে প্রকাশিত, বহুল প্রচারিত, in পারত এ 
পুরস্কৃত হয়েছে। এহ উচ্চারণ-সাহিত্যমালা আরও কয়েক শতাব্দীর অনাগত প্রজন্মের কাছে 
PFS বাংলা ভাষার মান্য উচ্চারণ ও পঠন-পাঠনের যে আদর্শ হয়ে থাকবে, তারই 
স্থপতির নাম নরেন বিশ্বাস। এই ক্যানেটগুলি সেই স্থাপত্যের অহ্ঙ্কারই, আমাদের এক 
স্থায়ী এতিহ্য হয়ে. গেল। এই ক্যাসেটটি সেই সেতু যা দুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী শ্রোতস্বতী 
ভাষার উপর অচঞ্চল acm দাড়িয়ে থাকবে, দুপারের মানুষের আনাগোনা ও 
দেনাপাওনাকে চিরদিনের গৌরবদানের জন্য । এ 
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A: ব: গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ। রাজ্য কমিটি ও এঁকতান গবেষণা পত্র। এটি 'দৈনিক গণশক্তি' ! 
পত্রিকায় ৩.১.৯৯ রবিবারের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়। | 
| Se ee __ AW 
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| বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় 
অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস বনাম বন্ধু নরেন 


এই তো কয়েক বছর আগেকার কথা। স্থান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
রেজিস্টার নীতীশ বিশ্বাসের ঘর। নীতীশ আমার প্রাক্তন ছাত্র। তখন ' ‘ও' ব্রবীন্দ্রভারতী 
বাঙলা অনার্স ক্লাসে পড়ত। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আমার কর্মজীবনের প্রথম দিকের ছাত্র। 
এরপর নীতীশ রবীন্দ্রভারতীতেও এম.এ ক্লাসে আমার ছাত্র ছিল। তাই প্রীতির টানে ওর 
আহান উপেক্ষা করতে না পেরে ওর ঘরে যেতে হয় মাঝে মাঝে । AFEA পত্রিকার 
লিখেও থাকি ওর হুকুমে । লিখতেইহ হয় নাছোড় নীতীশের অনুরোধে এবং ধমকে । কিন্তু 
ওর ঘরে সেদিন ঢুকতেই একজন আমারই শারীরিক মাপের কিন্তু আমার মত পোশাকে- 
আশাকে কেতাদুরস্ত নয় এমন একজন মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল নাতীশ। বলল, 
উন 3 
করে নমস্কার করলাম SE মুহূর্তেহ আমার Pate : আজকে বিশ্ববিদ্যালত 
রি OT dont anemia an 
আপনাকে। আপনি আজ আমাদের অতিথি।' আবেগপ্রবণ মানুষটি মুহূর্তেই রাজি হয়ে 
গেলেন। শুধু তাই নয়, বই-এর মাধ্যমে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় যে দীর্ঘদিনের তা-ও 
জানালেন অকুষ্ঠচিত্তে। এরপর নরেন বাবু এলেন। ভাষাতত্তের অধ্যাপকেরা ওকে কব্জা 
শুরু । আমাদের মাথার প্রশ্ন মুখের ভাবায় রূপ পেতে সময় লাগল না। বাঙলা দেশে 
রবীন্দ্রর্চা-__এই ছিল আমাদের Bled শুরু হল নরেনের ASS হ্যা নরেনহ বলছি, 
নরেন বিশ্বাস নয়। ১৩৪৯ এর ১৭ ভাদ্র (বৃহস্পতিবার) আমার জন্ম বাংলাদেশের 
ফরিদপুর জেলার এক অজ পাড়াগীয়ে। তার ঠিক এক মাস পরে ১৩৪৯ এর ১৭ আশ্বিন 
তুলনা নেই। যেমন ভঙ্গি, তেমনি অবিচ্ছিন্ন বাক্যন্সোত। চোখ বুজে শুনতে শুনতে মনে 
হল, আমি বাক্যন্বোতের উথ্থাল-পাতাল ঢেউ-এ দোল খাচ্ছি, তল পাচ্ছি না, শেষ দানি 
না। চোখ খুলতে এক বুক নিশ্বাস। তারপরই আবার সেহ স্রোতের অনা রকম আঘাত, 
অবশ্যই শান্ত ও মৃদু; আমার মাথাটা নামিয়ে দিল। সভার মাঝে আমার একখানা বই ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে পাঠ্য করেছিলেন জানালেন। সভাশেষে কেউ কেউ বলেও ছিলেন 
_ “আপনি কি আপনার প্রশংসা গুনতে ওঁকে ডেকেছিলেন £ কথাটা বন্ধুরা বলতেই 
পারেন, কারণ একটু ‘পিছনে লাগা' ব্যাপার না থাকলে বন্ধুত্বটা জমে না। কিন্তু আমি 
নরেন বিশ্বাসকে ভুলতে পারলাম না। sree ভুলি নি। সর্বক্ষণ ওর কথা হয়ত ভাবব এ» 
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না; fez এও ঠিক যে ওঁকে ভোলা আমার পক্ষে FETAI সরল উদার, গুপগ্রাহী, 
প্রাণোচ্ছল MANE আর দেখা পাব All ভাবতেও ie সাঃ Meares Tees রে 
জেনেছিলাম-__ও এখন আমাদের এখানকার গবেষণা অভিসন্দর্ভের 
সাহিত্তত্তে ওঁর স্বীকৃত অধিকার, সুতরাং আমিও ভাবলাম-_আমার aia জমা দেওয়া 
থিসিস ও পরীক্ষা করুক। কিন্তু নীতীশ জানাল দাদার শরীরটা ভালো যাচ্ছে A 

জেনেছি, নরেনের ছোট্র CAA বছরের জীবনের তুলনায় প্রচুর কাজ করেছে ও | A- 
বয়সের মানুষের fe ভিতর স্বাভাবিক maturity আলে CAS বয়েসে AAS maturity নিয়ে 
নরেন স্থায়ী দাগ রেখে গেলেন আমাদের মনে। মুক্তিযুদ্ধে নরেন অংশ নিয়েছিলেন, 
ব্যবহার করেছিলেন শিল্পীর অমোঘ হাতিয়ার । শিল্পের মধ্যে আবার নাটকের ক্ষমতাটা 
বেশি। নরেন নাটক লিখতেন, নাটকে অভিনয় করতেন। শুধু তাহ নয়, আবৃত্তি ও কথন 
শিলেরও শিল্পী ছিলেন তিনি। “নিহত কুশীলব', “রৌদ্রদিন' “ক্রুশবিদ্ধ dre’, ‘তামসীর 
ফাসি’, গোর্কির মাদার উপন্যাসের বাংলা নাট্যরূপ “মা'- _সবহ বহন করছে কৃতী শিল্পী 
অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস। অলংকার অন্বেষা কিছুতেই শুধু ছাত্র-পাঠ্য বই নয়; যদিও জানি 
সবাই যে, শ্যামাপদ চক্রবর্তীর “অলঙ্কার চন্দ্রিকা'র পর এই বিষয়ের সব FSS ছাত্র পাঠ্য 
হয়ে যায়। নরেন বিশ্বাস তার seg কিন্তু অটুট রেখেছেন। “প্রসঙ্গ : সাহিত্য-সংস্কৃতি" 
একখানা চমতকার বই। প্রথম অংশে (সাহিত্য) রয়েছে ‘কবি আলাওল” থেকে “পূর্ব 
বাংলার সাহিত্যের পটভূমি'। তারপর “সংস্কৃতি অংশে রয়েছে যাত্রা-গণসংস্কৃতি-নাট্যাভিনয় 
ইত্যাদি নিয়ে বিচিত্র নাট্য-কেন্দ্রিক বিষয় এবং ১৯৭ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়েছে “সাহিত্যে 
মতবাদ" নিয়ে আলোচনা, যে আলোচনার শেষ হয়েছে ২৫০ পৃষ্ঠায়। শেষ অংশটুকৃতে 
নি রাকা ধরার ভাড়ার গন FERRE গা রি এ gel 
কিছু কিছু আগে পড়েছি। এখন সময় নিয়ে ভালো করে পড়ব। 'এতিহ্যের অঙ্গীকার’ নামে 
১৩টি বিস্ময়কর ক্যাসেট-জন্মের কথা শুনেছি, ফ্যাসেটগুলো বাজিতে শুনিনি। প্রচণ্ড ইচ্ছে 
আছে। এই জন্যে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা ওকে ১৯৯৪-এ আনন্দ পুরস্কার 
দিয়েছে। কিন্তু এহো বাহ্য। সবচেয়ে ঘোর লাগে যখন শুনি কর্মব্যস্ত নরেন, স্গল্পসময়ে 
অজস্র দানে বাঙলা ভাষা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার নায়ক নরেন তার পঞ্চভুতের দেহটাকে 
অপব্যয় না করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের গবেষণা ও এনাটমি বিভাগে কঙ্কাল 
সংরক্ষণের জন্য দান করে গিয়েছেন। নিজেকে সবার জন্যে দান করে দিয়ে একদিন CA- 
দেহটা কঙ্কালে পরিণত হবে সেদিন কি নতঙ্গান্‌ হয়ে বলার সুযোগ পাব 

‘হে অতীত কথা কও, কথা কও”। + 
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minnie নরেন বিশ্বাসের - স্মরণে 


বন্ধুবর অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের অকাল মৃত্যুর সংবাদে কী যে Wifes আঘাত পেলাম, 
বলার নয়। বেশ কিছুকাল থেকে দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে তিনি আস্তে আস্তে মৃত্যুর পথে 
যেন ঢলে পড়ছিলেন। প্রায় বছর খানেক আগে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এলে দেখা হয়ে 
যায়। ব্যাধির আক্রমণে শরীর ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত-_তব্‌ তার মুখের সদা প্রসন্ন মিষ্টি হাসি দিয়ে 
মারল 
টার পানা দান রানা উন WEN বানান রি 
das ৭ stat sonia ates weal 
ছিলাম। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে, __বিশেব করে eG অন্বেষা, 
উচ্চপ্রশংসিত। তার বিখ্যাত ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার’ শিরোনামে ১৩টি ক্যাসেট সমগ্র বাংলা 
সাহিত্যের শুদ্ধ উচ্চারণ ও স্বরপ্রক্ষেপণে যে পরিক্রমার চেষ্টা হয়েছে, তা শুধু বিষেজ্ঞজদেরই 
নয়_ সর্বজনের উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। প্রকাশের পর বন্ধুবর নরেন মুষ্টিমেয় যে কয়জনকে 
এই ক্যাসেট-সেটটি উপহার দিতে পেরেছিলেন, আমি সেই সৌভাগ্যবানদের অন্যতম। এ 
তার অকাল মৃত্যুতে সমগ্র ঝংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের ভয়ানক ক্ষতি হলো। 
কমিটির) এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতন্দ্রতা জানাই 
২৯.১২.৯৮। কলকাতা 
নেপাল মজুমদার 
সভাপতি_ প: ব: গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ 





| এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিশ্বাসের ১০টি ক্যাসেট নিয়ে পূর্বেই নেপালবাবু বলেছিলেন _ 

৷ এই দশটি ক্যাসেটের মধ্যে বঙ্গসাহিত্য ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ও অমূল্য সম্পদণ্ডলি একত্র সমাবেশ করে যেমন 
সুন্দরভাবে বাণীবদ্ধ করা হয়েছে, তা খুবই সুনির্বাচিত হয়েছে। এতে করে ASN জাতির অন্তর ও মানস- 
সত্তর স্বরূপ এবং তার আস্তিক শক্তির রহস্য মোচন সুন্দর ও সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়েছে; বাঙালী জাতির 
মানসিক ও চারিত্রিক গঠন প্রকৃতি এবং তার ধাতুগত উপাদান-রহস্য সবার কাছে এমন স্পষ্ট ও সার্থকভাবে 
উন্মোচন সম্ভব হয়েছে। — ১৯৯৪ 
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তার সঙ্গে যখন আমার প্রথম ঠিকঠিক দেখা হলো তখনই তিনি হৃতিহাসের sects 
হয়ে গিয়েছেন। সে ছিল গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের শীতের ঢাকা শহর। বলা উচিত 


মানুষ যেহেতু ঘরণশীল, তাই যারা কোনো-না-কোনো অর্থে বরণীয় ও স্মরণীয়, কোনো 
জাতির বা সংস্কৃতির জগতে যাঁদের কিছুমাত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষণীয় তাদের 
অধিকাংশের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুযোগ বা সৌভাগ্য WS না। দেখা তবু 
হয়, অন্য কোন-না-কোনো ভাবে । পুঁথিপাত্রের এলাকায় এমন Sey মানুষের নাম ছড়িয়ে 
থাকে। অগণিত ব্যক্তিত্বকে পাওয়া যায় জীবনের বাঁকে বাঁকে। ভাষা-সাহিত্য, স্মৃতিতে- 
অগ্রবর্তিতায় সহ্যাত্রীরূপে, প্রায় সহযোদ্ধা-রূপেও ইতিহাসের অস্তর্গত মানুষের সার্থক 
মাটির বুকে পদচারণাহই করেন যেন। 

আরো একটি অনুভব এই প্রসঙ্গে উল্লেখ উচ্চারণ দাবি করে। জীবনসমূদে সম্তভরণরত, 
তরঙ্গদোলায় চঞ্চল কেউ কি কখনো সমুদ্রের সমগ্রতা দেখতে পায়, তরঙ্গের চেহারা-চরিত্র 
তার কাছে কতটুকুহবা দৃশ্যমান? নয়নের মাঝখানে যে থাকে, সে তো দৃষ্টির সামনে থাকে 
না! তাকে কি দেখা যায় তার যথার্থেঃ চোখের আলোয় দেখতে গেলে চোখের বাইরেই 
রাখতে হয় বস্তুর বা ব্যক্তির দৃশ্যকে। 

কিছুটা দূরত্ব, সময়ের কিছু ব্যবধান ছাড়া কোনো-কিছুই স্পষ্ট হতে চায় না যে। বড়ো- 
বেশি কাছে থেকে কেমন-একটু ঝাপসা দেখায় তো। 

তাই সমকালের এবং সমকালের অধিকাংশ ব্যক্তিত্বকে আমরা যে পরিমাণে জানি, সেই 
পরিমাণে চিনি না, বুঝিও না। সমকালের মধ্যে অপরিচয়ের কেমন একটা আবরণ থেকে 
যায়। তাহ, রামমোহন-ডিরোজিও-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার থেকে মাইকেল-বঙ্কিমচন্দ্র- 
থেকে যান। আমরা যারা নিতাক্তই সাধারণ মাপের মানুষ তারাও পরস্পরের কাছে 
প্রতিভাত নই সেভাবে। 

যারা শুধু বড়ো পণ্ডিত বা গবেষক নন, মনন ও হৃদয়ের মধ্যে কাউকে বিমুখ করেন 
না যারা এবং জীবদ্দশাতেই যারা নিজেকে পরিবারকে ছাপিয়ে বিস্তীর্ণ দেশ-জাতি-সংক্কৃতির 
ইতিহাসের অন্তর্গত ভূমিকায় ক্রমিক ধারাবাহিকতায় উজ্জীবিত, মৃত্যুর আপাত-ব্যবধান 
তাদের এক পলকেই জীবনের কতো কাছেই না নিয়ে আসে: 
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NE ২৭শে নভেম্বর, ১৯৯৮, মাত্র তিপান্ন বছর বয়সের চলে গেলেন অধ্যাপক নরেন 
বিশ্াস। থেকে গেল তার বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিপুল ও সকল AAA 
আমাদের দেখা শোনা এমন কিছু মানুব থাকেন যাঁরা অসামানা অধ্যবসায় বিশেব কোনো 
পেশার সীমাবদ্ধত। কাটিয়ে এক নতুন মাত্রা ছুঁয়ে যেতে পারেন। তখন গতানুগতিকতার 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস বাংলা ভাষা-সাহিতা-সংস্কতি-সমাভা- 
বিজ্ঞান-সমাজদর্শন ইতাদির তারিক ও ফলিত চেহারা-ছবির বিয্িবণ-প্রসারণ ও 
রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিরল ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। 

eqs শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাধনা-গবেষণার চার দেওয়ালের নিরপেক্ষ নিরপদ্ধব গণ্ডির ৯ 
ভিতর নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি । সমাজ বদলের বেজ্ানিক প্রক্রিয়ায় সাম্যবাদী চিত্তার 
একজন অগ্রগণ্য কর্মী হিসেবেও নানা সময়ে রাজনৈতিক বৈরিতার শিকার হতে হয়েছে। 
সংখ্যালঘু মানুষ হিসেবে কখনো মৌলবাদের আক্রমণও সহ্য করতে হয়েছে । তবু কখনই 
অধ্যাপনার ee an Oh tees ae ae ee 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন অগ্রগণ্য সোচ্চার ভমিকাতেও দিব্যি আনিযেছিল 
তাকে। তখনও বাংলার অনেক বন্ধুদের সাথে তিনি কলকাতায় কিছু দিন কাটিয়েছেন। 
প্রাক-স্বাধীনতার দুই বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক বিভাজন কোনোদিন স্বীকার 
কারেননি দহ বাংলার ভাষা-সাহিত-সংস্কৃতির এই পথিক মানুষটি। সে কারগেই তার এ 
সার Se niet নিট a See ডা রানার রা 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ কমরেড YAFFA আহ্মদ, কৃষক সংগ্রামের অন্যতম 
নায়ক ইতিহাসবেস্তা ও লেখক আবদুল্লাহ রসুল এবং নন্দন" পত্রিকা সম্পাদক সৈয়দ 
শাহেদুল্লাহর সাথে পরিচিতি হয়েছিলেন। সে সময় অনেক আলোচনাসভায় উদাত্ত ও বলিষ্ঠ 
তার উচ্চারণ আমাদের Wary আছে। নন্দন" পত্রিকা দপ্তরে অনেক Ara সাহিত্যিক 
আড্ডার স্মৃতি কখনই ভোলা যাবে না। 

অধ্যাপনার পাশাপাশি ম্যাক্সিম গোর্কির প্রথিবীবিখ্যাত উপন্যাস “মাদারের' বিশেষ 
উল্লেখ্য নাটারূপটি নিয়ে নাটক রচনার জগতে এসে দীড়ান। ওই বাংলার সাম্যবাদী 
গান্দোলনের প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব রণেশ দাশগুপ্তের ভূমিকা সংবলিত এই নাটিকের বহুবার 
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বেতার রূপায়ণ হৃয়েছে। তাছাড়া তার “ত্রশবিদ্ধ যীশু", “রৌদ্রদিন', ‘তামসীর sh এবং 
নিহত কুশীলব' Sore নাটকেরও সফল মঞ্চায়ন বাংলাদেশের নাটাগজতে প্রসিদ্দি 
পেয়েছে। তাছাড়া নানা সময়ে তার রচিত নাটিকা-কথিকা-পান-নকশা Seiwa বেতার 
AMATS BAS | 
বাচিক শিল্পে তার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ওবাংলার ডায়ালেক্ট বা উপভ্ডাবা-নির্ভর 
কথ্য-উচ্চারণে রনক্তর-সম্পর্কেঅভ্যত্ত মানবের সামনে কলকাতার মান্য কথ্যভাষার 
ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলার কঠিন কাজে নরেন বিশ্বাসের অবদান অবিস্মরণীয়। 
ক্লাশরুমের বাইরে বাংলাদেশের নানা প্রান্তে বিশেষত ঢাকা শহরের অলি-গলিতে গড়ে 
mani ee eee S Seren ee বারা eet না রা 
নী শিক্ষকের ভূমিকায় ভিনি fern অর্ধ ae শিলের সাহার বিকাশের 
ক্ষেত্রে তার “বাংলা উচ্চারণ অভিধান", "প্রসঙ্গ বাংলাভাষা’, “প্রসঙ্গ সাহিত্য-সংস্কৃতি’, 
এর TJSG অন্বেষা’, অলঙ্কার অন্বেবা' ইত্যাদি নামের গ্রন্থসমূহ ১৯৭৬ 
সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত “বাংলা একাডেমি এবং কালি-কলম প্রকাশনা সংস্থা থেকে 
প্রকাশিত হয়। বাচিক শিল্পে এইসব eer কাজের পাশাপশি চর্যাপদ থেকে 
থেকে দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশ ঘোষ, ডি.এল.রায় পর্যস্ত পাঁচটি নাটকের নির্বাচিত অংশ, 
হাজার বছরের বাংলা গান ছাড়াও রবীন্দ্রানাথ ও নজরুলের কাব্য-কবিতা, কিশোর সাহিত্য 
ইত্যাদি বাংলাসাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বকালের অমর সম্পদ ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬-এর মধ্যে 
‘এতিহ্যের অঙ্গীকার" শিরোনামে ১৪টি ব্যাসেটে প্রকাশিত হওয়ায় অক্ষর GA থেকে 
বঞ্চিত দেশের মানুষ শ্রুতি-মাধ্যমে চিরকালীন বাংলা ভাষা-সংস্কৃতির এইসব অমর সৃষ্টির 
রসাম্বাদনে সক্ষম হতে পারছেন। আবৃর্তি-ক্যাসেট ‘faa পংক্তিমালা'-তে চর্যাপদ- 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ব্রজবুলি, মেঘনাদবধ ইত্যাদি কাব্যের সাধারণ শ্রমশীল মানুষ 
4 9৫ at Ele thie i es ee 
পেয়েছে। একাক্তভাবেই গতানুগতিকতা-বিরোধা এবং ব্যতিক্রমধর্মী কাজের জন্য অধ্যাপক 
at নান রানু রানার eee ree Meee 'এতিহ্যের অঙ্গীকার’ —_—- 
Ry ড. আনি নের সঙ্গে এবাংলার আনন্দ পুরস্কার লাভ করেছিলেন ১৯৯৪ সালে। 
রা রর এ জার dk নস ক রাড রর রা 
এসেছেন। তাই ও-বাংলার মুক্চিস্তা বুদ্ধিজীবী ড. আহমদ শরীফ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, 








* বিদ্বজ্জন অধ্যাপক বিশ্বাসের জীবনাবসানে শোকাবিভূত হয়ে ওপার বাংলায় আয়োজিত 
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স্মরণসভায় আন্তরিক অনুভবসঞ্জাত উচ্চারণ প্রকাশ করেছেন। এ বাংলাতেও এহ FET 
সমাজ-অনুধ্যান-নিমগ্ প্রজ্ঞাসাধনানিষ্ট অধ্যাপক-গবেষকের m শ্রদ্ধা ও 
রকতার স্মারক হিসেবে আনেক পত্রপত্রিকায় ও সভা-সমিতিতে 
মানুষের দায়বদ্ধতার প্রকাশ ঘটছে। বাংলা ভাষা চর্চা-গবেষণা, উচ্চারণ পরিশ 
শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সমাজবি 
অগ্রগণ্য চিস্তা-চেতনা এবং সমাজ বদলের আকাঙ্ক্ষার জন্য অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস 
স্মরণযোগা হয়ে থাকবেন। + 









১৭ প্রভার শেষাংশ 


থমকে রাখে ক্ষণকাল বিহুলতায়! ডিসেম্বরের ছ' তারিখের রাত Aba ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সমস্ত করিডর যোগে যখন দাড়িয়ে থাকেন বাঙ্ময় 
হয়ে সদ্যপ্রয়াত অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস মাথা উচু করে, তৎক্ষণাৎ মাতৃভাষার শুদ্ধতম 
উচ্চারণসন্ধানী এক বাকৃশিল্পাচার্য ভাষার অনুভবে চিরতরে অঙ্গীকারে জেগে ওঠেন তীর 
নতুন জন্মের দাক্ষিণ্যে। অগণিত ছাত্রছাত্রীসহ বাংলাদেশের প্রত্যেকটি আবৃর্তিশিল্ীগোষ্ঠীর 
রূপে বেছে নিতে পারেন মাতৃভাষায় সঠিক উচ্চারণের নিরলস আমৃত্যু সাধনাকে : বিশ্বের 
সকলের মধ্যেই অতঃপর নরেন বিশ্বাসের নিত্য জাগরণ! 
দেহাবসান মানেই তাহলে জীবনাবসান নয়? 
নয় কোনো VAI? 
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বাংলাদেশ রেডিও ও টেলিভিশনের খবারে জানরত পারলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী 
অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস কালব্যাধির আক্রমণে মৃত্যুবরণ করেছেন। আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি । খবরটা অবশ্য প্রথমে শুনেছিলাম শ্রদ্ধেয় বিমল 
কৃষ্ণ বাগচী মহাশয়ের ছোট ছেলের বৌ-ভাত অনুষ্ঠানে গিয়ে। শোকে দুঃখে অভিভূত হয়ে 
গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফিরে খবরটা সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। 

এই তো সেদিন ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে নরেনের সাথে প্রথম দেখা, ফরিদপুরের 
রামদিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলেজে । সে এসেছে ওড়াকান্দি মিড হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ 
করে, আমি খুলনার এস. সি. এম. বি. হাই স্কুল থেকে। নরেন ভর্তি হলো একাদশ (কলা) 
শ্রেণীতে, আমি বাণিজ্য বিভাগে । কলেজেই কালক্রমে সহপাঠী হিসাবে জুটে গেল পরেশ, 
সুবোধ, সুনীল, মঙ্গল, রজ্জাক, হরেন, রমেন এবং আরো অনেকে । কিন্তু নরেন সকলের 
মধ্যমণি। তার অমায়িক ও আক্তরিক ব্যবহার, চরিত্রের দৃঢ়তা, সদা হাস্যোজ্জ্বল আহ্বান 
বক্তা, আমরা সকলে ওর মুগ্ধ শ্রোতা । 

ছাত্র হিসাবে বরাবরহ নরেন ভাল ছিল। তবে ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় 
সহপাঠীদের মধ্যে নরেন ছিল সবার উপরে । তখনকার ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশে পাঠ্য 
“Shiga” নাটক B শরতচন্দ্রের ““দত্তা”-র চরিত্র 
আমাদের সামনে তুলে ধরতো, মনে হতো, এ চরিত্রগুলো তার sae পরিচিত এবং 
গভীর আস্থা । একাদশ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার বাংলা রচনায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রী হরিশ 
চন্দ্র মণ্ডল মহাশয় আমাকে নরেনের থেকে ১ নম্বর বেশী দিয়েছিলেন। এ নিয়ে নরেন 
হরিশ বাবুর সামনে দীঘ যুক্তিতর্ক বাধিয়েছিল। ইংরেজীর অধ্যাপক অনস্তকুমার গোলদার, 
সংস্কৃতির অধ্যাপক নলিনী রঞ্জন দে বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য অধ্যাপকদের সাথে নরেন 
অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল | 

আমরা কলেজের টিনের ছাদ, বাশের বেড়া-দেওয়া হোষ্টেলে থাকতাম। বারান্দায় বসে 
সকলে খেতাম। দূর থেকেও বোঝা যেত নরেন খেতে বসেছে। চিৎকার, চেঁচামেচিতে 
সকলকে আন্দোলিত করে তুলতো। কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নরেন সব সময়েই 
বিশিষ্ট ভূমিকা রাখতো । 

১৯৬২ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ করে আমি জগন্নাথ হলের আবাসিক 
হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজা বিভাগের অনার্স কোর্সে ভর্তি হলাম, নরেন ares 
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অনার্সে। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ ay একসাথে  হল-জীবন কাটিয়েছি | বিশ্বাবিদ্যালয়ের ছাৰ্র 
হিসাবে আলাদা বিষয় নিয়ে পড়লেও নরেনের বন্ধুত্ব এতটুকু কমেনি । বিভিন্ন সময়ে তার 
সাথে পরামর্শ করতাম । নরেন প্রকৃতই সাহিত্যের ছাত্র ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ও 
সাহিত্য সাধনার অপার সুযোগ পেল। 

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নরেন, পরেশ, সুবোধ ও আমি অজান। 
পথে, সিংগা গ্রামের প্রমথ বিশ্পাসের নেতৃত্বে পায়ে হেটে নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে 
ভারতে এসেছিলাম। সে-সব ঘটনা স্মৃতি হয়ে আছে। 

জগন্নাথ হলের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকার নরেন ছিল অন্যতম 
emir) স্মরণিকার একটি কপি আমাকে পাঠাতে নরেন ভোলেনি। 

১৯৯৩ সালের আগষ্ট মাসে নরেনের সাথে শেষ দেখা। তার ছোট Sle মুকুলের সল্ট 
লেকের বাসায়। নরেন এসেছিল তার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য। সেই হাসিমুখ, সাদর আহবান, 
ঘনিষ্ঠ আলোচনা আবার দু'জনে অনেকক্ষণ। আমি তার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের ক্লাবে গিয়েছি । তার সাথে টেবিল টেনিস খেলেছি। তবে নরেন খাওয়া-দাওয়ার 
ব্যাপারে কোনও Amad মানতো না। জানি না এটাই তার কাল হলো কিনা! 

এত তাড়াতাড়ি নরেন চলে যাবে, এটা ভাবতে পারি না। তার আরো অনেক দেবার 
ছিলো, ও দিতে চেয়েছিল। নরেন আজ নেই, কিন্তু তার কৃতিত্ব, তার কর্ম, সাফল্য, তার 
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। নির্ভরশীল ছিলাম, তিনি মারা যাবার আগে বুঝি নি। 

বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর গবেষণা কর্ম, বিশেষ করে উচ্চারণ অভিধান প্রণয়ন 
আবির্ভাব ছাড়া এক্ষেত্রে অগ্রগতি নিঃসন্দেহে ব্যহত হবে। 


গোলাম কুদ্দুস, সাধারণ সম্পাদক, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। ২৭.১১.৯৮। ঢাকা 
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গিয়ে জানতে পেরেছিলাম নরেন প্রয়াত হায়েছেন। সেই সুত্রে নরেনের সঙ্গে আমার যোগসূত্রের 
'ঘটনাগুলি মনে পড়ছে। যাট এর দশকে পশ্চিমবঙ্গ যখন গণ আন্দোলনে উত্তাল তখন উদয়ন? 
হোষ্টেলের ছাত্রদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ WS । সেখানেই আলাপ নীতীশ, সুকূলেশ, চিত্ত সহ 
আর অনেকের ACA) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ওপার বাংলা থেকে বহু মানুব এসে 
এপার বাংলায় আশ্রয় নেয়। সেই সময় নল্রনও এপার বাংলায় চলে আলস। আলাপ হয় 
নরেনের সঙ্গে | ঢোলা পায়জামা পাঞ্জাবী, একগাল দাড়ি NANE দেখলে মওলানা সাহেব বলে 
মনে হত। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে উৎসাহিত করার জন্য তখন নানা জায়গায় নানা 
< অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত। এরকম কিছু কিছু অনুষ্ঠানে আমরাও যোগদান করতাম। 
একটি অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করছি। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে এই ধরন্দের একটি অনুষ্ঠান 
হয়েছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রভাব | 
কথা আমার। আলোচনার প্রারম্ভে ঘোষক ঘোষণা করলেন, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে আলোচনা 
করবেন শ্রী নরেন বিশ্বাস। স্বেচ্ছাসেবকরা আমার কাছে এগিয়ে এসে মঞ্চে বক্তব্য রাখার জন্য 
ছিলেন। সেদিনের সেই ঘটনা আজও যখন মনে পড়ে তখন নরেনের কথা বারবার স্মৃতির 
কমণিকোঠায় ভেসে ওঠে। গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও নরেনের সরলতা তাকে মানুষের 
“কাছে আপন করে তুলত। সেদিনের দিনগুলিতে আমার বাসায় নরেন ডা: নুরুদ্দীন, KF, 
ie aie aii aa ee ae WERE + এই মুক্তি সংগ্রামে 
ভারতীয় সৈন্যের সাহায্য নেওয়া সঠিক হবে কি না? এই বিতর্ক আমাদের বহুরাত 
নিয়েছিল। 

অবশেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হল। নরেনকে আমরা এদেশেই থেকে যেতে অনুরোধ 
করেছিলাম | কিন্তু নরেন তার মাতৃভূমি ছেড়ে আসতে চায় নি। স্বাধীনতার পর সে দেশে ফিরে 
স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ায়, শিক্ষকতার মাধ্যমে নূতন প্রজন্ম তৈরী করার কাজে নিজেকে নিযুক্ত 
করেছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে নরেন অত্যস্ত প্রিয় ছিল। আমি স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে 
গিয়ে তা নিরীক্ষণ করেছি। বাংলাদেশ স্বাধীন হল। আর এশিয়ার মুক্তি সূর্য হিসেবে আবির্ভূত 
“হলেন শ্রীমতী গান্ধী। ভার নামে ধ্বনি দিতে দিতে ‘৭২ থেকে ৭৭ তার Bastar 
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পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কি ভাবে স্তব্ধ করেছিল তার কথা আমাদের 
সকলের জানা আছে। বিশেষ করে "৭৫ এর জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে গণতান্ত্রিক মানুষের 
কণ্ঠরোধ করার যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল মানুষ আজও তা ভোলে নি। সেই অবস্থার মধ্যে ৮» 
নরেন এপার বাংলায় এসে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের লড়াইয়ে আমাদের উৎসাহিত করত। 
ফেলে আসা দিনগুলোর বহু স্মতি আজ মনে পড়ছে। 

তুমল যুদ্ধ চলছে তখন বালাদেশে। নরেন এপারে মামুনুর রশিদের সঙ্গে দল নিয়ে 
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থনে নাটক করে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে । তারহ মধ্যে ফাকা 
পেলেই আমার দোকানে এসে বসতো, নানা আলোচনা চলতো। আমি সে সময় একদিন 
নরেনকে নিয়ে যাই কাকাবাবূর কাছে। কাকাবাবু নরেনের পরিচয় পেয়ে বাংলাদেশের যুদ্ধ 
সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন : আপনাদের স্বাধীনতা আপনাদেরই লড়াই করে 
অর্জন করতে হবে।' এরপরও বার কয়েক ও আমার সঙ্গে কাকাবাবুর কাছে যায় এবং নানা 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করে । সেসব আলোচনার বিষয় বস্তু এতদিন পরে আর মনে নেই। 

১৯৭১ পশ্চিমবঙেও তখন ভ্বলছে। ঘরে বাইরে তখন বামপহ্ীদের ওপর অক্রমণ চলছে। 
এর আগেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে বাংলা ভাষায় আমরা স্তালিন রচনাবলী ছাপবো। 
এব্যাপরে মুজফৃফর আহমদ সাহেব আমাদের বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন । এই সময় 
কিভাবে আসে’ বইটি আমরা প্রকাশ করি। বইটি প্রকাশের আগে আমরা পত্রিকায় বইটি 
সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপন-এ লিখি : “ভোট দেওয়া আপনার পবিত্র কর্তব্য । কেন ভোট দেবেন, 
আমার বাড়ি থেকে আমার দোকানে যাওয়ার পথে আমর্হাস্ট স্টিট পোস্ট অফিসের কাছে y 
কতিপয় কংপ্রেসী যুবক আমাকে ঘিরে লাঞ্চিত করে এবং বলে : ক্যাসিজম তো আসছে, কি 
করে ঠেকাবি? "মানবিকভাবে আমি তখন RATI এ দিন দোকানে নরেন বিকাল বেলা 
আমাকে ARG দিয়ে বলে : সারা পৃথিবী জুড়েই এ-সব লুম্পেনেরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে । এদের 
ভয় পেলে চলবে না ZAAI বন্ধু নরেনের কথায় আমার মানসিক শক্তি ফিরে আসে। 

এর বহুদিন পর ১৯৯৪-এ আনন্দ পুরস্কার অনুষ্ঠানে দেখা হওয়ার পর নরেনকে পরদিন 
আমার বাড়িতে রাতের আহারে আমন্ত্রণ জানাই। কিন্তু সময় না থাকায় সে পরদিন আমার 
প্রতিষ্ঠানে এসে আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারছে না বলে জানিয়ে যায়। সেইসঙ্গে কথা দেয় 
পরে সময় ও সুযোগ মত সে নিজে এসেহ আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে। কিন্তু কথা না রেখে সে যে 
এভাবে ছেড়ে চলে যাবে ভাবতে পারি নি। নরেন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। রেখে গেছে 
তার অমূল্য স্মৃতি। যা আমাদের আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে চলার পথে আলো দেখাবে । ey 
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প্রতিভার মধ্যগগণে সমুজ্ভ্রল সূর্যের মত তিনি ছিলেন ছীপ্যমান। অধ্যাপক নরেন 
বিশ্বাস। শান্ত নম্র ধীর ea বাঙালীরানার মুত প্রতীক। চঞ্চল, অবিচল নিজের লক্ষে । 
বাংলা ভাষার উন্নতি সমৃদ্ধি প্রচার ও প্রসারে দুরূহ সে ae কঠিন সে কাজ। অথচ কত 
সহজে তিনি সে কাজ সম্পন্ন করতেন। একজন অগ্রগামী সংগ্রামী সৈনিকের ভূমিকা ATA | 
বাংলাভাষার জন্য নিবেদিত প্রাণ অক্লান্ত কর্ম যোগী এহ পুরুষটি অকালে প্রয়াত হয়েছেন, 
মাত্র ৫৩ বছর বয়সে । যখন তার দেবার ছিল আরও রি রা 
তার কাছ থেকে পাবার ছিল অনেক অনেক বেশি । বাংলা ও সাহিতোর অঙ্গনে এ 
ah sei subs vee a DiE ena: 


যে কোন ভাষাকে বেভব ও এশ্বর্যশালী করে তোলে ভাবাতত্ত, ডচ্চারণতত্তু, TCE 
ও অলঙ্কার । এ সব চর্চা সহজ নয়। দুর্জেয় দূর্বোধ্য বিশেষজ্ঞদের হাতে গোনা যায়। এহ 
বাংলায় ভাষাতত্তে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন। 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সেই ধারার সার্থক উত্তরসূরী অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস। ওপার বাংলায় 
আর যাঁরা বাংলা ভাষাকে wa করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তিনি তার 
প্রোধাপুরুষ | বাক্শিল্পের প্রচার প্রসার ও প্রয়োগে তার Safes নিষ্ঠা প্রবাদে পরিণত। 
একটি নতুন ধারারও সৃষ্টি করেছে। আধুনিক বৈদ্যুতিন পদ্ধতিকে যুগপৎ ভাষা ও সাহিত্য 
চর্চায় কাজে লাগিয়েছেন চমতকার কুশলী আঙ্গিকে । তার নির্দেশনায় অনবদ্য ক্যাসেট 
সম্ভার “এ্তিহ্যের অঙ্গীকার” ‘জাতির চিৎপ্রকর্ষময় জীবনবাদী gers ধ্বনিরূপ প্রদান 
করেছে। 

তার গবেষণা ও শিল্পক্ষেত্রে কর্মধারার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাজগতে নিজস্ব একটি wey 
স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়__ এইটাই সব নয়, সবথেকে বড় কথা 
তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ । অনেক খাত প্রতিঘাত IES এসেছে তার জীবনে। 
কিন্ত কখনো আদর্শচ্যুত হননি। মানবিক মুল্যবোধকে সব থেকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। 
বাংলাদেশের একজন Ae হিসাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, সেই সময় কিছুদিনের 
জনা ভারতে চলে আসতে ও আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তখন তার সঙ্গে পরিচয়ের দুর্লভতম 
সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রয়াত কবি দুর্গাদাস সরকার ও সাংবাদিকবন্ধু দিলীপ চক্রবর্তী এই 
মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। মাত্র কয়েকবছর আগে কলকাতায় যখন এসেছিলেন, তখন একটি 
অনুষ্ঠানে বহুদিন পর পরস্পরকে উষ্ণ বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছিলাম। এবং এর 
থেকে বোঝা যায় কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন তিনি। অত পাণ্ডিত, অগাধ জ্ঞান, তীক্ষ্ণ 
Iq], আজীবন সংগ্রামী, অথচ অতীব বিনয়ী, স্বল্প পরিচয়ে দূরের মান্যকেও আপন করে 


অমিয়কৃমার হাটি O ২ 





CENTRAL LIBRARY 


নেন। অনেকখানি আত্মলভালা। নিজের নিজ ক স্বাস্থ্যের উপর We তার তত ছিলনা । 
অথচ পরিবার পরিজন ও ও ক cio HI 
ভালবাসা । তিনি শুধু ধু দিয়ে গেছেন। কোথায় একটা AY আত্বাগ্রানি আমাদের, আমরা কিছু 

সি seme গার ont soit els Hon; Se t-te 
ও জাগরণের প্রতীক। তার অকাল প্রয়াণে প্রিয়জন বি়াগের তীব্র বাথা অনুভব করছি। 

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় তার চাচার নরেন —— যাচাই করে নিতে পারা 
গেছে। তিনি যে কতখানি খাঁটি সেই সময়ে তা' প্রমাণ করেছেন | দেশপ্রেম কাকে বলে আমাদের 
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, শিখিয়েছেন। কৌশলগত কারণে মাতৃভূমি ছেড়ে তাকে আশ্রয় 
নিতে হয়েছিল ভারতে । কলকাতায় | তার অন্য ভাহরা তখন কলকাতাতেই ছিলেন। 
কলকাতাতেই তিনি থেকে যেতে পারতেন।। করাবাকরা পেতেও কোন অসুবিধা হত না। কিন্তু 
যে মাতৃভূমিকে প্রাণের থেকে প্রিয় বলে জানতেন, প্রাণাধিক ভালবাসতেন, তার কোল ছেড়ে 
আসতে চাননি । কলকাতা থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। দৃঢ় প্রত্যয়ী | চোখের সামানে যেন 
দেখেছেন ভবিষ্যৎ । জয় হবেই__স্বাধীন হবেই মাতৃভূমি বিদেশীদের কবল থেকে । বাংলাদেশ 
সৃষ্টি হল। সেই সৃষ্টি যন্তে তার একটা নিদিষ্ট এবং বড় ভূমিকা ছিল। বিজয়ীর মতই তখন তিনি 

যে সময়টা তিনি কলকাতায় ছিলেন, সেই সময়টা নানা দিক থেকে শুরুত্বপূর্ণ। উদ্তিন 
তখন তার যৌবন। তারুণ্যে টগবগ করছেন। বন্ধুত্ব গড়ে উঠল এখানের একদল 
প্রগতিবাদী কবি শিল্পী সাহিত্যিকের সঙ্গে। সময়টা তখন কলকাতার মত সংগ্রামের 
পীঠস্থানেও প্রগতিশীল কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের কাছে অনুকুল ছিল না। নরেন বিশ্বাস 
যেন সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। এবং তার ভিতর নিশ্চয়ই সাহিত্িকমনস্কতা খুঁজে 
পেয়েছিলেন তখন যাঁরা বিভিন্ন বামপন্থী পত্রপত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
দেখেছিলেন সম্ভাবনার দ্যেতনা। দিলীপ চক্রবর্তী তখন মাসিক ও সাপ্তাহিক “বাংলাদেশ'- 
এর সম্পাদক। সহযোগিতার কবি দুর্গাদাস সরকার। কবি দুর্গাদাস সরকার মাসিক 
বাংলাদেশের সম্পাদকও হয়েছিলেন। এক তরুণ লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তখন। নন্দন 
পত্রিকার সঙ্গে কবি শ্যামসুন্দর দে ও প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের তখন বে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তার 
ফলেও নরেন বিশ্বাসের লেখা প্রকাশিত হত নন্দনে। মাসিক ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ এ 
তো বটেহ। এ ছাড়া সত্যযুগও তখন বামপন্থী লেখকদের আশ্রয়স্থল। সেখানেও সাদরে 
স্থান পেত নরেন বিশ্বাসের লেখা । কবি দুর্গাদাস সরকার ও সাংবাদিক দিলীপ চক্রবর্তীর 
সঙ্গে ছিল নরেন বিশ্বাসের অত্যন্ত আত্তরিক সম্পর্ক। দুর্গাদাস সরকারের একটি সহজাত 
ক্ষমতা ছিল প্রতিভাবান লেখক আবিক্ষারের। নরেন বিশ্বাসের মধ্যে তিনি সেই প্রতিভার 
বিকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। 
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aao ‘oe manina রালা জল sedis thie wae wes Memes weet oe 

০ lk seats vee eter nek: tome ahaa অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ 

দাসগুপ্ত, রবীন্দ্র গুপ্ত, প্রভৃতির সঙ্গে। বিভিন্ন আসরে হয়তবা কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি বা 
lane settee ot ek = আলোচনায়_এঁদের তখন দেখা বেত। একসঙ্গে । 
একসুরে বাধা। Saw) জীবন-উৎসুক। এক ঝাকে Tega ues 

এহ যে পরিচয়ের পরিধি__এ ছিল আরও বড়। সে সম্বন্ধে অন্যরা অনেক তথ্য 
আন্দোলনের সঙ্গে তার পরিচিতি ঘটেছিল সেই তরুণ বয়সেই। এবং তার থেকে তিনি 
শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। 

তার বাংলা-সাহিত্য চর্চাও বলা যেতে পারে নবোদ্দ্যল্ম শুরু হয়েছিল। দুই বাংলার 
কবি সাহত্যিকদের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছিল। তার সাহিত্যিক চেতনার 
উন্মেষে এহ যোগাযোগ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। তার ভবিব্যৎ ভীবনে কলকাতার এহ 
ee ee রভাবে প্রভাব ফেলেছিল। সাম্য ও মেত্রীর বর্ণময় পরিবেশ গড়ে 
চুল । অফুরভ্ত প্রেরণা জুপিয়ে ছিল। 

তারপর বাংলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় তাকে আর কখনো কোন কারণে পিছনে ফিরে 
তাকাতে হয়নি। তার পথ শুধু যে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাই নয়, তার অসাধারণ উত্তরণ 
হয়েছিল। আমার তো মনে হয়, কলকাতার এই কালটাই তাকে এগিয়ে দিয়েছিল 
অনেকখানি । এই খানে তিনি অনন্য। এই খানে তিনি অভিনন্দন যোগ্য। মাতৃভাষায় 
বাক্শিল্লের পুরোধা পুরুষের স্বীকৃতি পেয়েছেন। অসামান্য কৃতিত্ব । ভাষাকে সর্বসাধারণের 
মধ্যে ছড়িয়ে দেবার নতুন আঙ্গিকের সৃষ্টিকর্তা বেদ্যুৃতিন মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে। এ 
ক্ষেত্রে তিনি নতুন পথের দিশারী । 

সে দিনের সেই লেখক গোষ্ঠীর গর্বেরও ধন ছিলেন নরেন বিশ্বাস। নরেন বিশ্বাস 
বড় গুণ নিষ্ঠা। তিনি নিবেদিত প্রাণ। 











67757. শাক বই থেকে ` 
| শ্রদ্ধেয় নরেন স্যার | 
| আপনার দৈহিক মৃত্যুতে আমরা গভীর ভাবে শোকাহত, আমাদের প্রতিটি শুদ্ধ উচ্চারণে আপনি বেঁচে 
| থাকবেন অনন্তকাল ধরে। ) 
| ঢাকা. ২৮.১১.৯৮ শ্রদ্ধাসহ শ্রুতি সাংস্কৃতিক একাডেমী. নারায়ণগঞ্জ 
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Feat ও কলার সব্যসাচী নরেন বিশ্বাস স্মরণে 


ডু z মুগপক্ষিণঃ | 
মনো যস্য মননেন হি জীবতি। 

শ্লোকটি আছে 'যোগবাশিষ্ট-এ। এর অর্থ এই যে গাছ বাঁচে, বেচে থাকে Ya ও পাখি, 
কিন্তু সত্যিকার বেঁচে থাকা মননে এবং এই মন আছে মানুবের। গাছ, মৃগ ও পাখিরা 
অস্তিমান, আর মানুষ একাধারে অস্তিমান ও মননশীল । তাই সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আরিস্ততল 
বলেছেন যে মানুব হলো mS ren oe Ai অর্থাৎ তার একাধারে আছে 
জীবনীশক্তি ও যৌক্তিকতা । এই Atk নেই গাছ, মুগ বা পাখিতে। এখানেই মানুষের 
ও রা Win eet Wk ek eee ees: 
আর এখানকার সনদ হ’লো : কষ্টভোগ করি বলেই আমি অস্তিমান'। এই কষ্ট ভোগেই 
এক সঙ্গে মেলে A ও Ba এবং দীপ্তিমান হয়ে ওঠে মুল্যবোধে। adie রীডের 

চোখের ইশারা ছাড়া আর কোন যুক্তি নেহ সুন্দরের : শুধুমাত্র অস্তিমান আশ্চর্য ধারণা 
নি্ধচলহ্বের। এরকম কষ্টভোগী চিস্তা ও কলাবিদ্‌ হলেন নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ওরফে নরেন 
বিশ্বাস। 

সাহিত্যিক কীর্তি : বাচনিক বা মৌখিক সাহিত্য আসে লৈখিক সাহিত্যের আগে। এই 
বাচনিক সাহিত্য এখনো প্রচলিত মধ্যভারতে গণ্ডদের Wy) বঙে_ বাংলাদেশ ও 
পশ্চিমবঙেও এর প্রচলন ছিল এবং এখনো চালু আছে নিরক্ষরদেহ মধ্যে। 
“পুর্ববঙ্গগীতিকা” এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ হ’লো বাচনিক কবিতার লেখ্যরাপ। 
“ময়মনসিংহ গীতিকা""র প্রশ্নোত্তরে রচিত গীতি মন কেড়ে নেয়-__ 

তুমি হও গহিন ne, আমি vat fA 

এই বাচনিক এতিহ্য পাশ্চাত্যেও বয়ে চলেছেন গ্রীক FYT I কেল্টিক ‘চারণ’ প্রাচীন 
হংরেজ FF, স্ক্যাণ্ডিনেভীয় Bee’, ফরাসী 'তুভেরার’ ও “জঙ্গুলিয়র' আর দক্ষিণ 
গ্রাভদের অন্ধ একতারাবাদক 'গুসলার'। এ হ'লো নিরক্ষরদের উপহার সাক্ষরদের 
উদ্দেশে কিন্তু সাক্ষররা তেমন কোন উপহার দেননি নিরক্ষরদের। এরা অনুসরণ করেছেন 
একতরফা নীতি- গ্রহণ বা বর্জন, কিন্তু MAANA বুঝেছিলেন এই একনায়কী নীতির 
অহমিকা, বুঝেছিলেন যে প্রগতি আসবে দুয়ের সমবায়ে। তার মূলমন্ত্র ছিল : 
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এই আদর্শ বূপায়ণের জন্যে তিনি শরণাপন্ন হয়েছেন বর্তমান যুগের ক্যাসেট'-এর। 
এরই মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত লেখ্য সাহিত্যকে তুলে ধরেছেন নিরক্ষর ও FATA BNA 
জনসাধারণের সামনে । এ ক্যাসেট এর মহাকাব্য । এ প্রকাশ পেয়েছে শব্দরূপ 
প্রযোজনার ১৪টিতে আর বিশেষ প্রযোজনার ৬টিতে । প্রকাশনের শিরোনাম TAi) 
এতিহ্যের অঙ্গীকার; (i) প্রিয় পঙ্ক্তিমালা, এবং (ii) উচ্চারণ বিষয়ক বক্তৃতামালা। 
প্রথমটির জন্যে নরেন্দ্রনাথ ১৯৯১ সনে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার ৷ সাক্ষর ও 

১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত প্রকাশিত ব্যাসেটগুলি এরূপ- _এতিহ্যের অঙ্গীকার নামের 
১৩টি ক্যাসেটে আছে চর্যাপদ থেকে মেঘনাদবধ কাব্য পর্যস্ত হাজার বছরের কবিতা, আছে 
গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ ATE | 

বিশেষ প্রযোজনায় আছে রবীন্দ্রনাথের “বিসর্জন” নাটকের নির্বাচিত অংশ। বাংলা 
উচ্চারণ বিষয়ক’ বক্তৃতামালা প্রকাশ পেয়েছে ১৯৯৭-এর “শব্দরূপ''-এ। নরেন্দ্রনাথের 
আবৃত্তির ক্যাসেট হ’লো “প্রিয় পঙ্ক্তিমালা”। এতে স্থান পেয়েছে__কালিদাসের 
'মেঘদূতম্,, জয়দেবের “গীতগোবিন্দম্*, চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ব্রজবুলি এবং মধুসূদনের 
'মেঘনাদ বধ’ কাব্যের নির্বাচিত অংশ। এই বিরাট কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি পর্বে আছে 
নরেন্দ্রনাথের বিবিধ প্রশিক্ষণ শিবির-_€১) নাট্য শিক্ষাঙ্গনে ১৯৮০ থেকে প্রশিক্ষক; 
(২) কণ্ঠশীলনের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৮৪) সদসা ও প্রশিক্ষক; (৩) কথা (১৯৮৫)-র প্রশিক্ষক; 
(৪) থিয়েটার স্কুল (১৯৯০)-এর প্রশিক্ষক; (৫) শব্দরূপ (১৯৯০)-এর প্রতিষ্ঠাতা; 
(৬) বাংলাদেশের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের উচ্চারণ-এ প্রশিক্ষণ দান; (9) গণমাধ্যম 
ইনস্টিটিউটে উচ্চারণ প্রশিক্ষণ দান; এবং (৮) পি.এ.টি.সি সমেত সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে 
উচ্চারণ প্রশিক্ষণ দান। 





এছাড়া প্রকাশিত হয়েছে wifes গোর্কির উপন্যাস “মাদার”-এর বাংলা নাট্যরূপ 
“মা”__কালিকলম' (ঢাকা) প্রকাশ করেন ১৯৭৪ সনে। এঁদের আরেকটি প্রকাশন হ’লো 
"অলঙ্কার অন্বেষা" (১৯৭৬)। 'বনবিচিত্রা'র প্রকাশন হ'লো “কাব্যতত্ত অন্বেষা (১৯৮৪9। 
পারে “বাংলা একাডেমি'র প্রকাশন-_€১) প্রসঙ্গ বাংলাভাষা (১৯৮৫); (২) ভারতীয় কাব্যতত্ত 
(১৯৮৫); (৩) প্রসঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি (১৯৮৯); ও (8) বাংলা উচ্চারণ অভিধান 
(১৯৯০)। এবাদে প্রকাশিত হয়েছে কয়েকখানি নাটকও- নিহত কুশীলব; রৌদ্রদিন; ক্রুশবিদ্ধ, 
যীশু; তামসীর ফাসি; শকুস্তলা (১৯৯০)। এ-ছাড়া আছে প্রকাশিতব্য “বাংলা উচ্চারণ সূত্র" 
এবং “বাংলা উচ্চারণ os ও প্রয়োগবিধি””, সর্বপ্রথম “বাংলা উচ্চারণ CEA" সংকলন করেন 








সা A a াবহারিক বাংলা উচ্চারণ অভিধান”-এ (বঙ্গাব্দ 
১৩৯৪, ইং ১৯৮৭) _সংকলকদের মধ্যে ছিলেন নরেন বিশ্বাসগড। তার “বাঙলা উচ্চারণ 
রাজ -9 (১৯৯০) আছে প্রায় ৩০,০০০-এর কিছু বেশি শব্দ। নরেন বিশ্বাস বীর : 
সংকলনের দোষক্রটির উল্লেখ করেছেন এবং ৮ রা OnE Bik 
অভিধান। ১৯৯২ সনে প্রকাশ করেছেন সুভাষ CUM তার ২২,০০০ শব্দের “বাংলা 
উচ্চারণ অভিধান" এবং ভূমিকায় নরেন বিশ্বাস মহাশয়ের কোন নামোল্লেখ করেন নি। যদিও 
এ নামে রয়েছে তার অভিধান, যা আগেই প্রকাশিত হয়েছে । এখানে সুভাষ লঙ্ঘন কারেছেন | 
সারস্বত সম্মানের নিয়ম-কানুন । এ পীড়াদায়ক। 

মানসপ্রকৃতি : প্রশ্ন জাগে এহেন ব্যক্তির মানস ছিল কি ধরনের? অর্থাৎ কিনা তীর 
মনের গড় ছিল কিরূপ? এ জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। শেক্সপীয়র সম্পর্ক বলা হয়ে থাকে যে 
তিনি ছিলেন “Safe মনের” অধিকারী । এখানে বাইবেলের কথাটি প্রযোজ্য : “আমালুদর 
প্রভুর ঘরে বহু কক্ষ আছে” । Gq ter মনেরও আছে একাধিক কুগুরি। “siete শী 
মনে" বুঝায় এহ একাধিক কুঠুরি। ড. জনসনের মতে নিউটন মহাকাব্য লিখতে পারতেন 
যদি তিনি গণিত ছেড়ে কাব্যে মনোনিবেশ করতেন। কেন কোন ব্যক্তির অন্যের তুলনায় 
শ্রেন্ঠতর বিবেচনা বা HSA কল্পনা থাকে এই প্রশ্নের জবাবে জনসনের জবাব হ’লো : 
“একজন আরেক জনের তুলনায় অধিকতর মানসের আবকারী”। একথা খাটে নরেন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে। 

মানস পরিমাপের নানা কৌশল বা পরীক্ষা উদ্ভাবিত হয়ে ' . NA মনস্তান্তিক বিনেট 
এনেছেন তার মাপনী যাকে বলা হয় বিনেট মাপনী। এর-ই উন্নতি সাধনে টারম্যান উপহার 
দিয়েছেন তার Jars (l. 0.) বা বৃদ্ধিমাত্রা : __ মানসিক বয়স_ দিক aa * ১০০ এই মাপনীতে 
নরেন্দ্রনাথের Ta হবে ১২০-১৪০ অর্থাৎ ‘অত্যন্ত উচু বুদ্ধিমত্তা" । এ প্রল্ঞাস্থানীয়। পরে ৯ 
আছে গবেষণা । স্পীয়রম্যানের রয়েছে “সাধারণ বুদ্ধিমত্তা” যাকে বলা হয়েছে &. 
ড. ঈ. ওয়েব আরেকটি উপাদানের নাম করেছেন | এ হ’লো w অর্থাৎ “অভিপ্রায়ের নিদ”, 
যা উদ্দেশ্য ও ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত । ড. ম্যাকস্ওয়েল গার্নেট আবিষ্কার করেছেন তৃতীয় 
আরেকটি উপাদান। এ হ'লো € বা দক্ষতা। তাহ মানসের পরিমাপে আছে এই faa 
Ermia—p wci যাঁদের তিনটিহ উচুতে, তারা প্রতিভাবান যেমন শেকসপীয়র, গ্যয়টে, 
রবীন্দ্রনাথ টি ioty carpet aa . আম্মেদকর। 
বোসন-আবিষ্ষর্তা সত্যেন্দ্রনাথের ছিল উঁচু g ও cl কিন্তু w নীচু থাকায় তিনি দেখিয়েছে 
০ এপ 
বুদ্ধিজীবী কর্মী” এখানে চকমকি দেখা যায় না। 
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SA বাংলা সাহিত্যে রা TART 

পায় প্রজ্ঞার নব ননবাল্মেষশালিনা ক্র । কাজেহ এখানে Ela Tare ১৪০ ছাড়িয়ে যায়। টমাস 
আল্ভা এডিসন বলেছেন যে “প্রতিভা হ’লো শতকরা একভাগ অনুপ্রেরণা নার শতকরা ৯৯ 
ভাগ ঘর্সক্াব (অর্থাৎ পরিশ্রম)” | এ নিরিখেও নরেন্দ্রনাথকে প্রতিভাব 
বাগ্দেবীর IAS সাধক । আর এতে প্রকাশ পেয়েছে তার মনুয্যত্ব | মানুষহ বড়ো হয়ে দেখা 
দিয়েছে : সবার উপরে মানুব WS, তাহার উপরে নাই।"" 

কথাশেষ : সমাজবন্ধন মনুব্ত্ব বিকাশের সহায়ক। অনুরূপভাবে ভাবারও প্রয়োজন 
কলাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া | উচ্চারণের মারফতে আসে এই সংশ্রাম। তিক ঠিক উচ্চারণে প্রকাশ 
পায় সাহিত্য । নরেন্দ্রনাথের যেমন প্রতিভা ছিল, তেমনি ছিল তার মনুব্ত্ব । মনে রাখতে হবে 
যে প্রতিভা মানুবের একাংশ মাত্র__এ মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো । কিন্ত মনুষ্যত্ব চরিত্রের 
দিবালোক RA ও সর্বত্রব্যাপী। প্রতিভা মানুবের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ । আর মনুব্যত্ব সব সময় 
সব কাজে নিজেকে প্রকাশ করতে থাকে । আংশিকতার জন্যে প্রতিভা বিদ্যুতের মতো লোকের 

তীব্রতর হ'য়ে দেখা দেয়। অন্য দিকে চারিত্রমহত্ত ব্যাপকতার জন্য প্রতিভার চেয়ে 
SASA বলে প্রতিপন্ন হয়। একটু চিন্তা করলেই বোঝা বায় যে চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই আসল 
শ্ৰেষ্ঠতা । 

আরেকটি কথা । প্রতিভায় যেমন আছে মৌলিকতা। তেমনি মহান চরিত্র বিকাশেও আছে 
এর প্রয়োজন প্রতিভা যে শুধুমাত্র প্রকাশ পায় সাহিত্যে, কলা-বিজ্ঞানে তা নয়, চরিত্রগঠনেও 
আছে এর ভূমিকা সাক্ষরদের লেখ্য সাহিত্য যে নির 12 সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে তা 
সপ্রমাণ করলেন নরেন্দ্রনাথ। এর পিছনে যে দরদ কাজ করেছে তাই মনুষ্যত্ব । মানবদরদার 
ER হ লো-__ 
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এইসব মূঢ় স্নান মুক মুখে 
দিতে হবে ভাষা, এহ সব Ae SE ভগ্ন বুকে 
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা। 
এই সংকল্প রূপায়ণে প্রকাশিতব্য রয়ে গেছে ‘বাংলা উচ্চারণসূত্র' ও “বাংলা উচ্চারণ তত 
ও প্রয়োগবিধি’। এই বিরাট ও বিপুল কর্মযন্তে তিনি উৎসর্গ করেছেন তার জীবন। এ-কাজ 
করতে করতে তিনি ডায়েবেটিস রোগের শিকার হন এবং পরে চোখের অন্ধতাও আসে । মৃত্যু 
আস্তে আন্তি এগুতে থাকে। পরে ১৯৯৮ সনের ২০শে নভেম্বর ঢাকা ‘পিজি’ হাসপাতালে শেষ 
নিঃশ্বাস ফেলেন সকাল ৭টা ৫ মিনিটে । দেহদান করে গেছেন মেডিক্যাল কলেজের শারীর স্থান 
(anatomy) বিভাগে। এই মহান Seas অবসান হ’লো মাত্র ৫৩ বছর বয়সে। 
এই মহান ' সঙ্গে তুলনা করা যায় CAS উপকথার আধুনিক রূপের সঙ্গে | 
যার কথা বলেছেন ১৯২৯ সনের নোবেল বিজয়ী টমাস মান তার “CHa ফৌন্টাস"'-এ 
(১৯৪৯)। ফৌন্টের আধুনিক রূপে অবতীর্ণ হায়েছে MEIRA লেভার FR (১৮৮৭- 
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saso)i তিনি ছিলেন ধর্মতত্তের ছাত্র, হলেন সংগীত রচয়িতা । তিনি ব্যাধিরাপা 
শয়তানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন এই শর্তে যে ২৪ বছরের গানীয় প্রতিভাপ্রাপ্তির 
উদ্দেশ্যে তিনি বিক্রি করলেন তার দেহ ও যাতনা । নরেন্দ্রনাথও ২২ বছর (১৯৭৬- 
১৯৯৮) এভাবে চক্তিবদ্ধ ছিলেন সাহিত্য-সাধনায় জীবনের বিনিময়ে । তাকে তাহ বলা 
চলে ফৌষ্টের বাংলা রূপ। এই পরিপ্রেক্ষিতে নরেন্দ্রনাথ চলে গেলেন আর রেখে গেলেন 
তার hE! তাই বলা চালে-__ 
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ, 
তাই তব জীবনের রথ 
JRA | 
তাই 
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই ॥ + 





৫৮৮ 82228 SC = TY ৯৯ ই a 
| শোক বই থেকে | 


বাক্‌-শিল্পাচার্য নরেন বিশ্বাসের মৃত্যুতে শুধুমাত্র বাক্-শিল্প সাধনার ক্ষেত্রেই নয়, বরং সামগ্রিকভাবে সাহিত্য | 





| 

"ও সংস্কৃতি চর্চায় অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হতে হলো জাতিকে। এ ক্ষতি পৃষিয়ে নেবার নয়। তার এ প্রয়াণে 

| দেশের সংস্কৃতিকর্মীরা হারিয়েছেন তাদের অন্যতম অভিভাবককে। গত ২৮ নভেম্বর টি এসসি-তে Sa 
' মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানতে সমবেত হয়েছিলেন দেশের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, কবি- | 
' সাহিত্যিক, অন্যান্য পেশাজীবী সামাজিক, সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্মকর্তা, | 
| ছাত্র-ছাত্রী এবং অগণিত ভক্ত গুণগ্রাহী। 
i Pas সাংস্কৃতিক জোট এ উপলক্ষো একটি শ্রেকরই খুলেছিল। নরেন বিশ্বাসকে শেষ দেখা দেখতে | 
! গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদনকারীরা শোকবইয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন তাদের নিজস্ব অনুভূতি । তারই কতিপয় অংশ 
:  'আবৃত্তিলোক'-এর পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো ঃ | 
| 
প্রিয় শিক্ষক ও আবৃত্তিশিক্ষক নরেন বিশ্বাসেরর মৃত্যুতে একজন বন্ধু সুহৃদ হারালাম, দেশু হারাল একজন ৷ 
| প্রতিভাবান শিক্ষক, মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে আমরা এক সাথে ছিলাম, তার বিশাল কর্মযজ্ঞের শিখা | 
; দীর্ঘদিন gao থাকবে তার ভক্তদের মাঝে, শিষ্যদের শিক্ষায়। আমি তার মৃত্যুতে শোকাহত। | 
7 ঢাকা। ২৭-১১-৯৮ || এম. জিনাত আলী, এডভোকেট। | 
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গত ২৭শে নভেম্বর সকাল নয়টার দিকে বাংলাদেশ বেতারে খবর শুনে wise 

ছিলাম। আমাদের পরিচিত বিদ্যানুরাপী ও বাংলাভাষার গবেষক শ্রদ্ধেষ নরেন 
বিশ্বাসের জীবনাবসান হয়েছে শুনে গভীর দুঃখ পেরেছিলাম। বাংলাদেশ বেতার বিশেব 
গুরুত্ব দিয়ে এই খবর প্রকাশ করেছিল। তার যে এমন অসময়ে মৃত হতে পারে ভাবা 
যায়নি। নরেন বিশ্বাসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়। তিনিও 
একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তির সংগ্রামে যেসকল শিল্পী সাহিত্যিক অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি 
ছিলেন লেখক আহমদ ছফা । আলোচনার মাধ্যমে তার প্রগতিশীল মন এবং পাশ্ডিত্যের 
জনসমাজ সর্বতোভাবে মুক্তি যুদ্ধের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। সে সময়ে তার মত 
সাহিত্যিক শওকত ওসমান, সঙ্গীত শিল্পী সনজিদা খাতুন, স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে 
যুক্ত কামাল লোহানী প্রমুখ বহু বুদ্ধিজীবী আমাদের একান্ত আপনার জন হয়ে গিয়েছিলেন | 
তাদের আলোচনা ও লেখায় পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, এবং 
বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জন্ম গ্রহণ করবে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল। এই নৈতিক 
সমর্থন সৃষ্টিতে তাদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একাভ্তভাবে কামনা 
করেছিল শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মুক্তিসংপ্রাম জয়যুক্ত হোক | 
পোৌঁছাবার জন্য নাটককে মাধ্যমরূপে foe করেছিলেন। তার কাছে নাটক কেবল 
উপভোগ্যতার মাধ্যম ছিল না, ছিল শিক্ষা ও চেতনা সৃষ্টির মাধ্যম। তিনি বিশেষ আগ্রহী 
হয়ে উঠেছিলেন ম্যাক্সিম গকীর মা উপন্যাসটিকে নাট্যরূপ দেবার বিষয়ে । পশ্চিমবঙ্গে 
বেহালার এক নাট্যদল মিনার্ভা থিয়েটারে “wr অভিনয় করেছিল, মা-র ভূমিকায় অভিনয় 
করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী মলিনা দেবী । Sra অভিনয়ে এত মুগ্ধ হয়েছিলাম যে আজো 
যেন তিনি চোখের সামনে রয়েছেন। আমি “a নাটক আলোচনায় লিখেছিলাম “স্বাধীনতা, 
পত্রিকায়। নরেন বাবুকে এই আলোচনা পড়ে শুনিয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে তার লিখিত 
“মা” নাটকের একটি কপি আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। 

পরবর্তীকালে ভাষা, শব্দ, উচ্চারণ বিষয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। তার গবেবণা 
বাংলা দেশে সাহিত্য ও ভাষা গবেষক মহলে সমাদৃত হয়েছিল আমার সৌভাগ্য হয়েছিল 
তার গবেবণার ক্যাসেট শোনার। একতানের পক্ষ থেকে ১৯৯৪-এর তরা মে বাংলা 
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আকাদেমি হলে কয়েকটি ক্যাসেট বাজিয়েছিলেন। শুনি বিস্মিত হয়েছি। এরূপ প্রচেষ্টা এই 
বাংলায় কেউ করেছেন আমার জানা নেই। মনে হয়েছে এরূপ প্রচেষ্টা পশ্চিমবঙ্গেও করা 
দরকার। বাংলা দেশে ও পশ্চিমবঙ্গে জেলাস্তরে উচ্চারণে চলিত ভাষার ব্যবধান রয়েছে। 
ভাবপ্রকাশের মাধ্যম ছিল লিখিত ভাষা, যা কেবল খেলার সময়ে চলত । ক্রমে কলকাতা 
কেন্দ্রিক চলিত ভাষা ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে গেছে। বাংলাদেশের বেতার ও দূরদর্শনে 
চলিত বাংলা ভাবা ব্যবহার হয়। সুতরাং উচ্চারণ, শব্দ প্রয়োগ, স্বরনিয়ন্্রণ ইত্যাদি কত 
সমতা রক্ষার প্রয়োজন। নরেন বিশ্বাস ভাষার এক সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। এই কাজ 
কেবল বাংলা দেশের ভাষাগত একা সাধন যেমন করছে তেমনি পশ্চিমবঙ্গের বাংলা 
ভাষার বিশুদ্ধিতে সহায়তা করতে । এই ভাষা অনুশীলনের আর একটি দিক ছিল মনে করি 
জ্রাতীয় এক্যসাধনে সহায়তা । বাংলদেশ রক্ত দিয়ে বাঙালী জাতি গঠন করেছে। মাতৃভাষার 
শহর ভাবগত, ভাষাগত Gay আরো সংহত হবে। সুতরাং তার গবেষণা বাংলাদেশের 
আরো জাতীয় কল্যাণ সাধন করত। কিন্তু নির্মম মৃত্যু তাকে কাজ সম্পূর্ণ করতে দিল না। 
এহ কাজ সম্পূর্ণ করতে পারলে বাংলাভাষার বিকাশে এক নতুন দিক উদ্ভাসিত হতো। 
এখানে আমার মত তার গুণমুপ্ধদের দুঃখ যে তিনি তার গবেষণার পূর্ণতা দিয়ে যেতে 
সময় পেলেন Atl তবে বিশ্বাস রাখি তার কাজ অসমাপ্ত থাকবে না। বাংলাদেশে এবং 
পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষা এবং উচ্চারণ শৈলী তার প্রকাশিত পথে আরো বিকশিত হয়ে 
উঠবে? 

অনুশীলিত মনের অধিকারী, Ae BA এবং অপরের প্রতি সম্মানদানে অভ্যস্ত শ্রদ্ধেয় 
নরেন বিশ্বাস আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। + 





উপমহাদেশের প্রখ্যাত বাকশিল্পী অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বকলাকোন্দ্রের শ্রদ্ধা 
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শোক বই থেকে | 


ঢাকা। ২৭.১১.৯৮।॥ সৈয়দ রেজাউর রহমান, বিশ্বকলাকেন্দ্র। j 
/ 





আনুষ্ঠানিক অর্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শেব হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-য়ে। আমি 
NANE EA করলুম, এখন কী করবে? ফিরে যাবে বাংলাদেশে? নরেন হোসে বলল. 
যে স্বাধীনতার জন্য এতো ASPET, তার স্বাদ পেত তো কিরেহ যেতে হবে। এবং তা 
দু'একদিনের মধ্যেই। আমি বুঝলুম নরেনকে কলকাতায় আটকে রাখা যাবে an আমিও 
নরেনের কথায় সায় দিহ। চলো. কালই বেরিয়ে পড়ি বনগাঁ সীমান্ত পেরিয়ে। নরেনও 
বোধ হয় তাই-ই চাইছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল তুমি বাবে? তাহলে তো দারুণ 
ব্যাপার হবে! চলো, কালহ বেরিয়ে পড়া Ae 

আসলে ব শের মাটি ছোঁয়ার জন্য নরেনের মন-প্রাণ তখন আকুল হয়েছিল৷ 
ঘরের মানুষ ঘরে ফেরা । আমরা যারা এ বাংলার আদত “ঘটি' তাদের এটা বোঝার কথা 
নয়। তবু ১৯৭১-এর মার্চ থেকে এক নাগাড়ে ন'মাস একসঙ্গে থাকতে থাকতে আমি 
নারেনের মতো শরণাথীদের কিছুটা বোঝার চেষ্টা করেছিলুম লেখা-লেখির তাগিদেই। 

নরেনও সেটা জানতো | বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বাদী চরিত্রের সীমাবদ্ধতা 
কাটিয়ে যখন একটা বেপ্রবিক বিস্ফোরণের পথ খুঁজছিল, ১৯৭১-এর সেই মাঝামাঝি একটা 
রা Sat Seek পা এ কা wd een 
মতাদর্শগত বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হয়েছিল। সেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক নিয়েই আমিও চাইছিলাম 
নরেন বাংলাদেশে ফিরে যাক। | 

আসলে এ বাংলার মাঠ ও মাটি খুঁড়ে আমি বুঝে গিয়েছিলায় ও বাংলার সংখ্যালঘ্বুর 
ছাপমারা নরেন এবাংলায় স্বস্তি পাবে না। নরেনের কোনো ধর্মবিশ্বাস ছিল না। যদিও তার 
নামের শেষে বিশ্বাস নামের একটা পদবি উত্তরাধিকারসত্রে জোড়া fea আমিও তাই। 
তবু এবাংলায় আমাকেও চিহ্নিত করা হয় সংখ্যালঘু হিসেবেই । আমরা তাই পরস্পরকে 
বুঝেছিলুম ভেতর থেকে । ঠিক গোড়ালির ভেতর নেমে শিকড় ছুঁয়ে দেখার মতো । আমি 
জানতুম নরেন স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে গেলে যতোটা সেকুলার হয়ে উঠতে পারবে, 
এবাংলায় থেকে গেলে তা হবে না। এবাংলায় নরেন অনেকের মতোহ হিন্দু হয়ে যাবে। 

বস্তুত, বাংলা ভাষা, সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃতি চর্চার প্রবাহকে নরেন বাংলাদেশে 
“একটা “সেকুলার' চরিত্র দিতে চেয়েছিল। নরেনের এ কীর্তির তুলনা নেই। আসলে নরেন 















০শা। 
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ছিল সংস্কৃত ভাবা চর্চার পোক্ত পণ্ডিত। আরবি-ফারসি ঘরানার সঙ্গেও তার যোগ ছিল 
গভীর। তার ওপর ie NUR একনিষ্ঠ অধ্যাপক-গবেষক। সব মিলিয়ে নরেনের 
কাজ করার ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশ ছিল আদর্শ স্থল। স্বাধীন বাংলাদেশই বস্তুত নরেনকে 
করে তুলেছিল বাকশিল্পাচার্য। আবৃত্তি যে সৌকর্ষময় বাচনশিল্প নরেনের মতো এমন করে 
অনুভব করার মানুষ দু'বাংলা মিলিয়ে খুব কমই পাওয়া যাবে। সেখানে নরেন 
ংলাদেশের শস্ভু মিত্রের মতো । 

আবার সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রে নরেন যেন বাংলাদেশের নতুন বিদ্যাসাগর । যাবতীয় 
ee রাস ee See রা রানা রানার দার রাঃ বাসার 
দায় কাধে তুলে নিয়ো 

wilt sane seine salon ak বাংলাদেশের মাদারিপুরের আড়িয়াল খাঁর পাড় 
ভাঙা দেখতে দেখতে, বা ঢাকার সেগুনবাগিচা থেকে রমনার দিকে হাটতে হাটতে নরেনের 
মুখে অনেকবার চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উচ্চারণ শুনেছি। আমি প্রেসিডেন্সিতে চর্যাপদ 
পড়েছি প্রেসিডেন্সিরই এক কালের সেরা ছাত্র অধ্যাপক শ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। কিন্তু 
নারেনের কণ্ঠে চর্যাপদের আবৃত্তি শুনে মনে হতো এমন নিখুত উচ্চারণ নরেন আত্মস্থ 
করলো কীভাবে? এমনটা তো কোথাও শুনিনি। 

নরেন ও আমি একসঙ্গে অনেক সভা-সমিতিতে গিয়েছি। বক্তা বা আলোচক হিসেবে। 
কিন্ত নরেনের ভরাট কঠে যে গমক সৃষ্টি হতো তা অনুকরণ করা আমার সাধ্য ছিল ait 
শুনেও BR আসতো না। 

আসলে নরেন ছিল সব ব্যাপারেই নিদারুণ রকমের সাধক প্রকৃতির মানুষ । নরেনের 
দেখেই বোধহয় আমার নাম দিয়েছিল নতুন গৌসাই। বস্তুত একমুখ দীড়িগোফ আর ঢোলা 
পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা নরেনকে ১৯৭১-য়ে আমি যখন প্রথম দেখি, তখন ধক করে 
কার্ডের গহরের কথাটা আমারও মনে জেগেছিল। 

নরেন যদি আরও কয়েক বছর বেঁচে থাকতো তাহলে নরেন হয়তো একবিংশ শতকের 
নতুন সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও ড. শহীদুল্লাহর মিলিত সংস্করণ হয়ে উঠতে পারতো । 
১৯৭১-য়ে নরেনকে নিয়ে যখন প্রথম ৪৯ নম্বর লেক প্রেসে JAFTA আহ্মাদের সঙ্গে 
পরিচয় করাতে যাই, JAFFA আহ্মদ যথার্থই বলেছিলেন, “নতুন বাংলাদেশে আপনারাই 
নরেন তার কাজের মধ্যে দিয়ে সেই শিল্পচেতনা সৃষ্টি কারেছিল। শব্দচেতনার নতুন 
শরীর নির্মানে নরেনের যে সাধনা তা বাঙালির চিরকালের সম্পদ। + 
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বাংলাদেশের সংস্কৃতি আন্দোলনের খোজ-খবর যারা রাখেন অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের 
নাম তারা কম বেশি জানেন। নরেনবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবদস্তী শিক্ষক, যার 
Set অন্যান্য বিভাগের ছাত্ররাও ভিড় করতো । তার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উচ্চারণ 
অভিধান অনন্য। তিনি বাচিক শিল্পে পুরোধা পুরুব। বাংলাদেশের নাটক ও আবৃত্তির 
জগতের তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় বাকশিল্লাচার্য। তার পরিকল্পিত ও গ্রন্থিত “এ্তিহ্যের 
অঙ্গীকার’ ক্যাসেট গুচ্ছের জনা তিনি ১৯৯৪ সালে আনন্দ পুরস্কারে fie হন। এই 
যাতার্তিক, উচ্চারণবিদ্‌. কাব্যতান্তিক বিরল প্রতিভাধর মানুবটি গত ২৭ নভেম্বর (৯৮) 
মাত্র ৫৩ বছর বয়সে প্রয়াত হরেছেন। বাংলা ভাবা ও সাহিত্যের জন্য নিবেদিত এই 
প্রতিভার জন্য শোক প্রকাশে এগিয়ে এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শোক মিছিলে 
জীবন কথা : ফরিদপুর জেলার মাঝিগাতী গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ 
বিশ্বাসের দ্বিতীয় পুত্র নরেন (ডাকনাম শাস্তি), অদূরে মামাবাড়ি কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন ১৩৪৯ সালের ১৭ আশ্বিন। মায়ের নাম হরিদাসী বিশ্বীস। বাবা যে শিক্ষকের কাছে 
পড়াশোনা করেছেন নরেনও সেই AMA পণ্ডিতের পাঠশালায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত 
পড়াশোনা করেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার জন্য বোর্ডিং স্কুল সাড়ে তিনমাইল দুরে ওড়াকান্দী 
মিড হাইস্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকে পাস করেন ম্যাট্রিক। 


I রা AOE কান বার রানে রা ভারতী See পারাটা বাটা 
কবিতা লেখায়। স্কুলে স্টুডেন্টস আ্আসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং রামদিয়া 
শ্রীকৃষ কলেজে পড়ার সময় ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে ভি পি নির্বাচিত হন। অধ্যক্ষ ও 
অন্যান্য শিক্ষকের অতিপ্রিয় এহ চৌকোব ছাত্রটি পর পর দুটি নাটকে অংশগ্রহণ করে 
খ্যাতিলাভ করেন। তৎকালীন শিক্ষক cere গোলদার আর নলিনী দে বিদ্যাসাগর যেমন 
তার নাট্য শিক্ষক, তেমনি নরেন বিশ্বাস বলতেন, আবৃত্তি আর নাট্যাভিনয়ে তার প্রথম 
শিক্ষক তার পিতা FR | 

রামদিয়া কলেজ থেকে আই এ পাস করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা অনাস 
নিয়ে। অগ্রজ রমেন্দ্রনাথও ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক প্রাপ্ত কৃতী ছাত্র । ঢাকা তাই 
নরেনের কাছে পরিচিতির মধ্যে এসে গেল স্বল্নকালের মধ্যে | 

ছাত্র রাজনীতিতে বামপন্থী এই তরুণ প্রতিভা বাংলা বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপক মুনীর 
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চৌধুরার চোখে পড়লেন। ১৯৬৩ সালে বাংলাভাষা ও সাহিতা সপ্তাহ পালন করে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় । যেখানে প্রত্যেক ছাত্রকে গদ্য পদ্য বা নাটকের একটি বিষয়ে অংশগ্রহণের 
সুযোগ দেওয়া হলেও নরেনের কণ্ঠস্বর, বাকশৈলী, অভিনয় দক্ষতার জন্য তিনটি বিভাগেই 
তাকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৬৬ সালে তিনি মাস্টার ডিগ্রী পান। 

কর্ম জীবন ও সাংস্কৃতিক জীবন : এম. এ. পাস করার আগেই ময়মনসিংহের 
পাকুন্দিয়া কলেজের কাজে যোগ দেন নরেন বিশ্বাস। সুন্দর শরীর, প্রচুর পরিশ্রমী আর 
ASA এই তরুণ অধ্যাপক ১৯৬৭ সালে কাজ পান মাদারিপুর কলেজে । আড়িয়াল খা 
নদীর তীরে সবুজ সাজানো এ ক্ষুদ্ধ শহর যেন নরেনবাবুর আগমনে সাংস্কৃতিক চেতনায় 
ঝলমল করে ওঠে। ক্লাবে ক্লাবে আবৃত্তি চর্চা, নৃত্যগীতি আলেখ্য, সেমিনার আয়োজন হতে 
থাকে। জনপ্রিয় এহ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের বাইরেও ছড়িয়ে-জড়িয়ে পড়তে থাকেন। এখানেই 
তনি শুরু করেন তার অভিধান প্রণয়নের প্রথম কাজ, শুরু হয় তার নাটক রচনা । 

মহামতি গোর্কির বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস মাদারের বাংলা নাট্য রূপাস্তর করেন তিনি। 
Sate পরিশ্রমে তিনি চেষ্টা করেন মা নাটকের মুল বাণী বাংলার ঘরে ঘরে পৌছে দিতে। 
এহ নাটকের প্রভাব তার জীবনে এতো প্রবল ছিল যে কিছুদিন পর তার নবজাত কন্যার 
নাম রাখা হয় শাসা। সে যাই হোক__এহ নাটকটি মাদারিপুরে দুবার মঞ্চায়ন হয়েছিল, 
সাম্যবাদী সন্ন্যাসী বিশিষ্ট সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্ত। নাটকটি বাংলাদেশ বেতারে বহুবার 
তামসীর ফাসি (এটিও এখানে অভিনীত হয়), নিহত কুশীলব ইত্যাদি। 

মুক্তিযুদ্ধ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে প্রথম দিকে গ্রামে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে কাজ 
করলেও শেবদিকে ভারতে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। এবং এখানে বাংলাদেশ সহায়ক 
সমিতি সহ নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে ওঠে । নরেনবাবুর অস্থায়ী বাসস্থান 
হয়ে ওঠে বৌবাজারের উদয়ন ছাত্রাবাস। সেই AA এখানে জড়ো হন-_ঢাকার প্রায় ৪০ 
অসীম সাহা, রফিক নওশাদ, পিনাকী দাস, জিনাত আলি সহ অনেকে ছিলেন। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস যখন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে 
পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করছেন, তখন মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে একটি নাটক নিয়ে তারা NA- 
জনকণ্ঠ পত্রিকায় একটি লেখা প্রকাশিত হয় নাট্যকার মামুনুর রশিদের । এবং তিনি লেখাটি 
শুরু করেন উপরোক্ত নাট্যানুষ্টানের একদিনের বর্ণনা দিয়ে__ 

“১৯৭১ সাল। আগষ্ট WA কলকাতা ও বনগাওয়ের মাঝামাঝি সধ্যসগ্রাম। সেখানে 
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একটা স্কুল আছে। ও এ Hut otk TON wire Ie সেখানে 
নাটক করতে যাই। আমরা তারাই যারা রণাঙ্গন থেকে কিছুদিনের জন্য স্বাধীন বাংলা 
বেতারে কাজ করতে গিয়েছি। নাটকটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা আছে। 
আরও আছে শরণার্থী শিবিরে বসবাসরত মানুষের সঙ্কটের কথাও। সেখানে কিছু 
সমালোচনাও আছে। নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল রেল স্টেশন সংলগ্ন মাঠটিতে। নাটকের 
মাঝখানে হঠাৎ কিছু তরুণ উত্তেজিত হয়ে মঞ্চের পাশে এসে দাঁড়ায়। নাটকটি বন্ধ করতে 





বলে। এও fear করে নাটকটি লিখেছে কে? আমি তখন দাঁড়িরেছিলাম পাশে । দেখিয়ে 
দিলাম নাট্যকারকে। নাট্যকার তখন একটি চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন। উদ্ধত ও 
উত্তেজিত তরুণরা গিয়ে নাট্যকারকে বলে, ‘এ নাটক কেন লিখেছেন £" নাট্যকার উদ্ধত 
ভঙ্গিতে সিগারেটের ধোয়া ছেড়ে জবাব দেন, আপনাদের তান্তিক নেতাকে ডাকুন। এ কথা 
শোনার পর তরুণদের রাগ ভীবণভাবে বেড়ে যায়। নাটকটি বন্ধ করার জন্য হই চহ 
করতে থাকে। দর্শকরা নাটকটি দেখতে চাচ্ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে নাটকটির অভিনয় বন্ধ 
হয়ে যায়। আমরা অভিনেতা- নিয়ে আশ্রয় নিই স্টেশনের ওয়েটিং রুমে । সেই 
উদ্ধত ধুমপায়ী নাট্যকারের নাম নরেন বিশ্বাস। 

ওয়েটিং রুমে নির্বাসিত হবার পর আমরা নাটকটি নিয়ে আলোচনায় বসি। আহমদ 
ছফা, আসাদ চৌধুরীসহ অনেকেই ছিলেন সেখানে । কিন্তু নাট্যকার অবিচল। সঠিক কাজটি 
তিনি করেছেন। সে রাতে আমাদের বিড়ম্বনার অভাব ছিল all এ উদ্ধত যুবকগুলো 
তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের পেটোয়া বাহিনীর । তাদের ভয়ে সবাই অসহযোগিতা শুরু 
করেছে। আমরা যখন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত তখন মধ্যরাতে এক বৃদ্ধ মহিলা আমাকে খিচুড়ি এনে 
দেন। আমরা পরম তৃপ্তির সাথে তাই খেয়ে নিহ। এ বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা বহু বছর আগে 
বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন। আমাদের প্রতি তার অনুকম্পা হয়েছিল সে রাতে। 

এ ঘটনার পরে TE বছর হয়ে গেছে, এ উদ্ধত নাট্যকারের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন 
হয়নি। সকল সময়েই অবিচল, আস্থাবান, সঙ্কল্পে দৃঢ়। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক । ছাত্রদের কাছে তার ক্লাসরুমের বক্তৃতায় ভীষণ সুনাম 
শুনেছি। জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে তিনি খুব দ্রুত প্রশংসা অর্জন করেন। এই জনপ্রিয়তার 
কারণ হিসেবে মনে হয়েছে তিনি দারুন নাট্াাক্রাস্ত। বক্তৃতাকে পরিণত করতেন মনোলগে। 
উদাত্ত কণ্ঠস্বর, আস্থায় ভরা ব্যক্তিত্ব আর অবিচল বিশ্বাস মিলেই এক সময় দাড়িয়ে গেছেন 
নরেন বিশ্বাস।”” 

অধ্যাপক বিশ্বাস যখন কলকাতা-প্রবাসী তখন তার সংযোগ we এখানকার বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকা, লেখক, অধ্যাপক, শিল্পা সাহিত্যিকদের সঙ্গে। কবি দুর্গাদাস সরকার, অমিয় 
হাটি, শ্যামসুন্দর দে, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, জিয়াদ আলি, অরুণ মদার 
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চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, — area, দেবকৃমার বসু, পবিত্র সরকার, 
ক্ষেত্র গুপ্ত, রবীন্দ্র গুপ্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য, হিন্দি সাহিত্যিক Bled, ইসরাইল, বিমল ভার্মা, 
aaa সাহা, নিখিল দাস, গণেশ বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অধাপক আশুতোষ EL, 
বিমল মুখোপাধ্যায়, দর্শন চৌধুরী, গণনাট্য সম্পাদক faa গুহ সহ ব্যাপক প্রগতিশীল 
ঢকদের সঙ্গে আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। 

তখন তিনি লিখছেন সত্যযুগ. বসুমতী, পরিচয়, বাংলাদেশ (মাসিক ও সাপ্তাহিক) 
দর্শক, একতান, নন্দন সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। ফলে দুহ দশক আগের শিল্পী সাহিত্যিক 
অধ্যাপক লেখকদের অনেকের AMS তার পরিচয় fea 

পরে তিনি ১৯৯৪ সালে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের 'পরে কাজ, বিশেষ করে ক্যাসেট 
মালা প্রকাশের জন্য পান আনন্দ পুরক্কার। সে সময় তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে দেশের 
সাহিত্য গোষ্ঠীর কারো কারো সঙ্গে এবং তার পরিচয় হয় JAAMA, কল্পতরু সেনগুপ্ত, 
ক্ষুদিরাম দাস, প্রদীপ ঘোষসহ বেতার-দূরদর্শনের শিল্পীদের সঙ্গে । বাংলা আকাদেমিতে তীর 
আত ithe, Cont St "os পরের ert বর & রা 
প্রখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা । আর তার পাঁচ সহোদর পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করার 
জন্য তার একটা যোগসূত্র এখানকার প্রগতি সংস্কৃতিমহলে ছিলো নিয়মিত। কিন্তু তিনি 
এদেশের নাগরিক হবার কথা কোনোদিন মনে স্থান দেননি । যদিও তার গবেষণার কাজ 
ছিলো সমগ্র বাঙালি জাতির, সমস্ত বাংলাভাষী মানুষের | 

তার গ্রন্থগুলি : তার মুখ্য কাজ ভাষাকেন্দ্রিক। উচ্চারণনির্ভর। কিন্তু তিনি প্রথমত 
ছিলেন নাট্যশিল্লী। স্কুল কলেজে গ্রামের থিয়েটারে অংশ নিয়ে সে বিদ্যায় তার মুন্শিয়ানা 
বৃদ্ধি হয়। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে “বাংলা সাহিত্য’ সপ্তাহে ‘জমিদার দর্পণ” নাটকে 
জমিদারের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হন প্রখ্যত নাট্যকার ও মনীবী মুনীর , 
চৌধুরীর দ্বারা। বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির এই সক্রিয় কর্মী আবৃত্তি, বাগ্মিতায়ও ছিলেন 
প্রচণ্ড সফল ও জনপ্রিয়। 

ভার ভাবা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ 'প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা” প্রসঙ্গ “সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি" প্রকাশ করেন বাংলা একাডেমি। এখানে তার eau বিষয়ক নানা প্রবন্ধ ও 
বাংলার এতিহ্য, প্রগতি Set, সাহিত্য ও শ্রেণী সংগ্রাম সহ বিচিত্র সামাজিক রাজনৈতিক 
বিষয়ে অভিমত ও ভাবনা প্রকাশিত | 

এছাড়া তার “কাবাতত্ব অন্বেষা” “ভারতীয় কাব্যতত্ত' সাহিত্যে নন্দন we বিষয়ক 
ইতিহাস ও বিজ্ঞান চিন্তা সমৃদ্ধ গ্রন্থরাজী। ‘অলংকার অন্বেষা নামক গ্রন্থটি বাংলাদেশে 
খুবই জনপ্রিয় হয়। তার একটি কারণ 4 সব সাহিত্য ও অলংকার শাস্ত্র আলোচনায় তিনি 
ধ্ৰুপদী তন্তের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কবি-সাহিত্যিকদের » 
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সাম্প্রতিকতম রচনার দৃষ্টান্ত। এত অগাধ তার পড়াশুনা, এত কবি সাহি 
তার খোজ খবর- বিস্ময়কর ছিলো সকলের কাছেই। 





তার গ্রন্থগুলির মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে ume ও বিখ্যাত কাজ হলো —- so 
হাজার শন্দের “উচ্চারণ অভিধান" । সারা দেশের মানুব এহ কাজের জন্য নরেন বিশ্বাসকে 
গ্রহণ করেছিল মান্য ভাষার জন্য জাতীয় স্তরে মান্য ব্যক্তি হিসেবে। 

তার প্রশিক্ষক জীবন : অধ্যাপনার পেশা নরেনবাবু গ্রহণ করেন এম.এ. পরীক্ষা শেষ 
হবার পরদিন থেকে। ১৯৬৬ ময়মনসিংহের পাকুন্দিয়া কলেজে । ১৯৬৭ থেকে ৭৬ পর্যস্ত 
কাজ করেন মাদারিপুরের নাজিমুদ্দীন কলেজে। ১৯৭৬ থেকে মৃত্যু ASE ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে | 

এবার তার মৃত্যুর পর আমি ঢাকা যাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত স্মরণ সভায় তার 
সহকর্মী ও ছাত্র গবেষকেরা শিক্ষক হিসেবে তার প্রবাদপ্রতিম জনপ্রিয়তার কথা বলেন। তাদের 
শ্রেণীর ও বাইরের আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা । তিনি ক্লাস নিতেন। তারপরে বিকেলে যেতেন 
বিভিন্ন নাটক ও আবৃত্তির স্কুলে, উচ্চারণ-ওয়ার্কশপে, প্রশাসনিক ভাবা ট্রেনিং সেন্টারে । শিক্ষা 
আবৃত্তি শিল্পী, ঘোষক থেকে তরুণ শিক্ষক ও প্রকাশকদের । বাংলাদেশে এমন কোনো শহর- 
গঞ্জ নেই, যেখানে তিনি এই কাজে যাননি। একদিকে উচ্চারণ নিয়ে গবেষণা আর তার ফলিত 
প্রয়োগের জন্য শহর-প্রামে ঘুরে বেড়ানো এই কাজ তিনি করেছেন উন্মন্তের মতো। তাহ দেশ 
স্বাধীন হবার আঠারো বছর পর্যস্ত তার প্রিয় বন্ধু ও ভাইদের বাসস্থান কলকাতা আসার 
সুযোগও করতে পারলেন ati এমনি নিমগ্র-নিবেদিত তার কর্ম সাধনা | 

বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে যে দেশ মুক্তি পেয়েছে সেই মাতৃভাবাকে মান্য ভাষায় 
এশ্বর্যকে তিনি ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন প্রতিটি বাঙালির সুখে ও বুকে । যে প্রেরণা ও আদশ 
আনুগত্যে তার “মা” নাটকের রচনা ও প্রয়োগ__ সেই মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার মহান 
অঙ্গীকারে তিনি ভাষা সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে | 

ক্যাসেট গুচ্ছের পরিকল্পনা ও প্রয়োগ : সময় পালটে যায়। বিজ্ঞানের উন্নয়ন ঘটে। 
ফসল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক ক্যাসেট গুচ্ছ প্রকাশনা । পূর্বেই বলেছি এই ক্যাসেট 
গুচ্ছের (প্রথম নয়টি তখন প্রকাশিত সেই) কাজের জন্য আনন্দবাজারও দেশ পত্রিকার 
পক্ষ থেকে নরেন বিশ্বাসকে আনন্দ পুরস্কার দেওয়া হয়। তারা সেদিন তাদের সম্মান 
পাত্রে বলেছিলেন “আপনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সেবক । দীর্ঘকাল 
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ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকলে শুধু সাহিত্যের পঠন-পাঠন 
নয়, আপনার মনন ও সাধনা বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে নানা খাতে 
প্রবাহিত। TSG, SASS, Maes, উচ্চারণতন্ত্র, অলংকার হত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে 
আপনার আগ্রহ অনুসন্ধিৎসার প্রতাক্ষ প্রমাণ আপনার নানা প্রকাশিত গ্রস্থ। তাছাড়া নাটক, 
নাট্যশিক্ষা, আবৃত্তি, কণ্ঠশীলন-_ ব্যবহারিক সংস্কৃতিচ্চা় আপনার আন্তরিক উৎসাহের 
পরিচয় পাই বাংলাদেশের নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মশালার সঙ্গে আপনার 
সংযোগ ও সহযোগিতা থেকে। ‘এতিহ্যের মূল থেকে শতফুল ফোটাবো আমরা’ এই মহৎ 
সঙ্কল্প নিয়ে শব্দরূপ" আধুনিক বৈদ্যুতিন করণকৌশলের সুযোগ গ্রহণ করে হাজার বছরের 
বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপরেখা যেভাবে একগুচ্ছ ক্যাসেট সহযোগে “ঘতিহ্যের 
অঙ্গীকার” হিসাবে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিয়েছে তার অন্যতম রূপকার আপনি, এই 
সংবাদ বাংলাভাষী মানুষের কাছে সংস্কৃতিকর্সী হিসাবে আপনার প্রতিষ্ঠাকে আরও 
গৌরবান্বিত করে তোলে । ......... আপনি ছিলেন সমগ্র প্রকল্পের নির্বাহী নায়ক নিদেশিক। 
একটি এতিহ্যময়, অথচ আধুনিক সাংস্কৃতিক উপহার তুলে দেওয়ার জন্য আমরা 
আপনাকে ১৪০০ সালের অশোককুমার স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার অর্পণ করছি।”" 

কী ছিল ক্যাসেটগুলিতে : নরেন বিশ্বাস তার জীবিতকা? 
প্রকাশ করেন। এর মধ্যে প্রথম তেরটি ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার’ সিরিজের । সেখানে বাংলা 
সাহিত্যের বিবর্তন ও তার উচ্চারণের প্রবাহমাণতা ধরে রাখা হয়েছে। এর বিষয় নির্বাচনে 
এসেছে শ্রমজীবী জীবনের কথা ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক আবেদন, বাঙালির আবহমানকালের 
করা হয়েছে উচ্চারণ শিক্ষার্থীদের জন্য। শুদ্ধ উচ্চারণে আগ্রহী যে কোনো ছাত্র বাড়িতে 
বসেও একলব্যের aaa তা আয়ত্ত করতে পারবে অনায়াসে। 

এছাড়া নরেন বিশ্বাস তার স্মৃতি থেকে ‘faa পংক্তিমালা' শিরোনামে নির্বাচিত 
আহরণ- মেঘদূত থেকে মধুসূদন পর্যস্ত নির্বাচিত সাহিত্য. প্রতিভাস। 

ক্যাসেট নিয়ে কিছু কথা : শ্রবণ মাধ্যমে রেডিও মানুষের কাছে যেভাবে নানা বার্তা 
ও অনুভব পৌঁছে দেয় গান যেমন করে পৌঁছে যায়, আবৃত্তি যেভাবে পরিবেশিত হয় 
মাধ্যমটা প্রায় তেমনি। কিন্তু ব্যক্তি প্রতিভার প্রকাশপ্রবণ-প্রকল্প নয় এর কেন্দ্রবিন্দুতে, 
সেখানে স্থান নিয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। উচ্চারণ ও ধ্বনিতত্ত। এই ema সত্য 
সাহিতোর জ্যোৎস্নায় আলোকিত ও নন্দিত, প্রাণস্পন্দী এ প্রয়াস। এতিহ্যের জীবনবাদী 
ধ্যানকে সত্যিই তারা বাণীবদ্ধ করেছেন মহত্তম সাধনায় | 
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একাজ কাজে লাগবে তাদের যারা অক্ষর ভ্ঞানহান অথচ সাহিত্যের অনুরাগী। এমন 
কি যাঁরা ভিনদেশী, পড়তে পারেন অক্ষরের চিহ্ন, কিন্ত তার সম্যক বাণীর প্রাণের সঙ্গে 
পরিচয় নেই; তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে সাহিত্যের সহস্র বছরের কাগজবন্দী প্রাণস্পন্দন 
AAA | 
উর্মিমালার শব্দ তরঙ্গে আলোড়িত আন্দোলিত হতে পারবেন এ দষ্টাস্তগুলির বাঞ্জনাময় 
উপস্থাপনে | 





গুরুত্বের অন্যমাত্রা : বাংলাভাষা আন্দোলনের ভিত্তিমূলে বাংলা নামে দেশ গড়ে 
উঠেছে। এই সত্য মনে রাখলে বাংলা ভাবার গুরুত্ব ওদেশে কত তা সহজেই অনুমান করা 
যাবে। দ্বিতীয়ত আমরা নিশ্চয় ভুলে যাই না স্বাধীন ভারতে বাংলা ১৮টি আঞ্চলিক ভাবার 
, একটি। আর বাংলাদেশের পরিচয় সূত্রেই বাংলা আজ আন্তর্জাতিক ভাবা। 

কলকাতার ভাবাই সাধারণভাবে বাংলার মান্য ভাষা। বাংলাদেশের কোনও শহর বা 
গ্রামের ভাষা নয়। উপভাষা যতই মায়ের আঁচলের মতো CAA আচ্ছাদন .হোক না কেন 
তাকে মুক্তি পেতে হয় মান্য ভাষায়। 

সংস্কৃতগন্ধী আমাদের বাংলাভাষাকে তাহ ছন্দ অলঙ্কার আর উচ্চারণের ব্যাকরণ বিধি 
মেনে মান্য হতে হয়। সেই কঠিন ও অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজটিকে যিনি জীবনের একমাত্র 
কাজ হিসেবে গ্রহণ করে তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে অকালে চলে গেলেন_ তাকে 
বাংলাভাষী মানুষের সম্মান জানানো যে প্রয়োজন__দেই বোধ যেন আমরা কোথায় 
হারিয়ে ফেলছি। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা তো দেশপ্রেমের প্রাথমিক শর্ত। কোথায় যেন 
সে সুর আমাদের কেটে গেছে। 

দেহ দান : মৃত্যুর আগেই Ser যন্ত্রণার শেষ শয্যায় বসেও এই মহান হৃদয় 
বিজ্ঞানের গবেষণায় ঢাকা মেডিকেল কলেজকে । বাংলাদেশে স্বশিক্ষিত মনীষা আরজ 
আলি আতব্বর ও আর এক বাকশিল্পী মেত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়ের পর নরেন বিশ্বাসই 
বাংলাদেশের তৃতীয় ব্যক্তি যিনি এই মহৎ কাজে এগিয়ে এলেন। এজন্য প্রশংসা তার স্ত্রী, 
দুই কন্যা, পুত্র ও আত্মীয় বর্গ, সহোদর ও পরিবারের প্রতি জানাতে হয়। আমরা শুনেছি 
বাংলাদেশের মুক্তচিভ্তা বুদ্ধিজীবী আহমদ শরীফও তার দেহদানের সম্মতিপত্রে স্বাক্ষর 
করেছেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে এনাটমি বিভাগে যখন নরেন বিশ্বাসের দেহদানের 
স্বীকৃতি পত্র বিভাগীয় প্রধানের হাতে সমর্পণ করা হয় তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনিই 
আমাদের এসব তথ্য জানালেন। 
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উপসংহার : পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতে বাবা 1 বাংলাভাষী তাদের কাছে বাংলা ভাবা ara 
সব সময় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় ভাষা। বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিদেশন।ও এখানে 
ইংরাজীতে দিতে হয়। এমন এক বাস্তব অবস্থার অভিখঘাতে আমরা আর প্রাণ খুলে 
রবীন্দ্রনাথের বাংলা মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ুর ধন্য গীতিও গাইতে পারি না। 
সেখানে বসে তাই বাকশিল্গাচার্য নরেন বিশ্বাসের ভাবা সাধনার গভীরতা আমরা বুঝতে 
পারলেও প্রাণের সমগ্রতায় তা অনুভব করতে পারি না। যেমন আমরা পঞ্চাশ-উক্টর্ণরা 
ফিরে যেতে পারি না আঠারোর দুরক্ত তারুণো, তেমনি। 

তবু আমরা নরেন বিশ্বাসের মাতৃভাষা সাধনার মহত্তম প্রয়াসকে বিচার করি তার 
ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বেদিমূল থেকে উঠে আসা জীবনব্যাপী প্রয়াসে । 
আর সেজন্যই তিনি কেবল তার মহান জীবন সাধনাই নয় তাঁর নশ্বর দেহটিও দান করে 
যান বিজ্ঞানের গবেষণার কাজে। আদিগন্ত এই অকৃত্রিম সংগ্রামী সাধকের জন্য তাই 
আমাদের অভ্তরের গভীর থেকে জেগে থাকা শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার উষ্ণ অভিবাদন 
জ্ঞাপন করি। + 





লিলি 2 রি 22222 2 e সী 
| শোক বহ থেকে X 
| যে না-জানা, না-বলা শিখতে শুরু করেছিলাম, তা শেষ করতে পারলাম না, আমাদের মতো হতভাগা আর ॥ 
: CHS CRI l 
| ঢাকা। ২৭.১১.৯৮॥ মনিরুল ইসলাম খন্দকার থিয়েটার স্কুল, ৯ম ব্যাচ। 





নীটশে। একজন নরেন বিশ্বাসের মৃত্যু মনে করিয়ে দেয়, নীটশের কতে৷ প্রয়োজন ছিল এ পৃথিবীতে, 
বিশেষ করে আমাদের এই বাংলায়। 
ঢাকা। 29.99.90 I সুকোমল 


| 
| একজন দার্শনিক নীটশে বলেছিলেন শতকোটি মানুষের পৃথিবীর দরকার নেই, দরকার গোটা কয়েক 
| 
বাংলার সুখ। 
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, একান্ত সংলাপ 


ডালি মাত্রেরই বাংলা এবং বাংলাভাষা নে নিয়ে এক গভীর অনুভূতি আছে 
স্বাভাবিক ভাবেহ। কিন্তু এহ অনুভবের তীব্রতা ও গভীরতা বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধের সঙ্গে 
সম্পৃক্ত এ ek Gee he ee et ee a NT পরেও ard দিন 
(এখনও অনুপস্থিত নয়) যেভাবে দেখা দিয়েছিল তা অভূতপূর্ব । বাংলার ভাবার বৈভব নয় 
(কেননা সে বেভব আপামর জনগণের কাচ্ছে তখনও পৌঁছে ছিল না), বাংলা ভাবার 
আবেগ উত্তাল আলোডিত করেছিল সমগ্র বাংলাদেশকে ৷ সা সরি বাংলাভাষা" ও আমার 
সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি ara: এর কারণ খাঁজে পাওয়া যাবে না, কোন 
কারণ এ মহৎ ভালবাসার eee দেয় না। কিন্তু এই ভালবাসাই জন্ম দিয়েছে স্বদেশের 
প্রতি ভালবাসার, স্বজাতির প্রতি ভালবাসা । এ ভালবাসা থেকে বাংলাদেশে জেগে উঠেছেন 
যেমন সাধরণ মানুষ তেমনই বহু কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, নাট্যকার, নট্যকর্মা, শিল্পী, 
ভাষাবিদ প্রমুখরা। ভাবা শুধু মুক্তি আন্দোলনের চালিকা শক্তি ছিল না বাংলাদেশে, হয়ে 
আছে নব জাগরণের এক সন্ভীবনী শক্তি । 
এমন একটি দেশ ও তার সাংস্কৃতিক কর্মযন্ত যে কোনও সংস্কৃতিকর্মীকেই বিপুল ভাবে 
আকর্ষণ করে। (এ টান অপ্রতিরোধ্য হয়েছিল জন্মভূমি দেখার আগ্রহে) এবং ওদেশের 
কয়েকজন নাট্যকর্মীর আমন্ত্রণে বাংলাদেশে প্রথমবার গিয়েছিলাম ১৯৮৩ সালের Arg 
একাকী | দুর্নিবার আকর্ষণকেও মাঝে মাঝে বিচলিত করছিল ওই একাকীত্ব এবং প্রতিবেশী 
দেশ সম্পর্কে কিছু বিভ্রাক্তিকর প্রচার যা প্রায়শই ঘটে থাকে। বাংলাদশে ঢোকার সময় 
¢ সীমান্তে প্রশাসনকর্সীদের কঠোর এবং কর্কশ ব্যবহারও অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল। আমার ও 
TO সাহার সঙ্গে আসার কথা ছিল কলকাতার খত্বিক নাট্যদলের, তাদের প্রযোজনায় 
ব্রেশটের SM নাটকটি নিয়ে। কিন্তু সেই সময়কার হাইকজি 
সা সত পা Ge কা bins এ এ 
একা, বিদেশ বিভূইয়ে কিঞ্চিৎ সন্বস্তও হহ অকারণেই। 
কিন্তু আমার সব স্বস্তি ফিরে এল, সব একাকীত্ব দূর হল, ঘরের স্বচ্ছন্দ ফিরে পেলাম 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগনাথ হলের বাসায় সপরিবারে নরেনদাকে পেয়ে । নরেনদার সঙ্গে 
আগে কোনও রকম পরিচয় ছিল না, না ছিল পত্রালাপ বা অন্য কোন যোগাযোগ । এমনকি 
বন্ধু নীতীশের কোনও চিঠিও সঙ্গে ছিল না। ওভারনাইট বাস জানিতে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত এই 
আগত্তককে SH ছাড়া অনা যা কিছু ভাবা বেত। কিন্তু নরেনদা বা বউদি ওঁদের 
£ স্বভাবসিদ্ধভাবেই তা ভাবেননি । এপার বাংলার নগর জীবন যে আনুষ্ঠানিকতা বোধে ব্যক্তি 
ও সমাজ মনকে বেধে রাখে. মোলে ধরতে দেয় না, আবিক্ষার করলাম নারেনদারা ঢাকা 
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শহরে বাস করেও সে দুষণমুক্ত। একদিনেই নরেনদা আমাকে বাহরের প্রাঙ্গণ থেকে 
ভেতরের অঙ্গন ora নিলেন তার নিজন্ব উদার্ষে, আমার কোনও ert নয়। সবার 
দেশ, নরম মাটির (দেশ বাংলা দেশ। সেকি তার AJE AJEA ছায়া মানুষের মনে বিছিয়ে & 
রাখে। এমন গুণে বিশিষ্ট অনেক মানুষকে পরে বাংলাদেশে দেখেছি, Ya হয়েছি। তবুও 
খেতে খেতে সহজ সারে বলতে পারেন-_বাসন দিয়ে AB পাতা ভাজাটা কিন্তু বেশ 
লাগছে, বলেন নিখিল বাবু£ দাও না গো আর গ্রকটা শিখিলবাবুকে। সুস্বাদু লাগান্ছিল 
তাদের এই আভ্তরিকতার করবোঝ আতিথেয়তা | 

দুদিনেহ যখন জেনে ফেললাম ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের এহ বিশিষ্ট নহঅধ্যাপক, 
পশ্চিমবঙ্গের এহ সহশিক্ষকটির চেয়ে বেশি মাইনে পান না (সে সময়ে তাই ছিল) তখন 
আমার অবস্থা, হে ধরণীদ্বিধা হও, এ যে মুর্তিমান বুনে রামনাথ। নাট্য জগতের নব 
পরিচিত বন্ধু রমেন্দু মঙ্গুমদার, নাসির উদ্দিন ইউসুফ, আলি যাকের প্রমুখদের কাছে বিদগ্ধ + 
পণ্ডিত হিসেবে নরেনদার খ্যাতির কথা শুনে তখন মনে হয়েছিল, কেন নরেনদা অন্য 
দেশে গিয়ে ভাল মাইনের অধ্যাপনার কাজ নেন না। দু বছর বাদে ৮৫ সালে আমি ও 
নৃেন্দ্র সাহা আবার বাংলাদেশে গেলাম । নরেনদা আগের বারেই তীর বাড়িতে আতিথ্ের 
আজীবন পাসপোর্ট দয়ে রেখেছিলেন। সুতরাং আবার নরেনদার বাসাতেই। MATA 
পাগ্ডিত্যের উচ্চতায় আরোহণের ক্ষমতা আছে, উৎসাহও। পাদদেশ onfe আমার দৌড়। 
কিন্তু নরেদার উচ্চতা বুঝতে না পারার মতো অকাট নয়। পরবর্তী সময়ে এ দেশে বসেও 
প্রোথিত যে পর্বত, সে স্বস্থানে থেকেই তার অবদান ছড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়, নুড়ি টুকরো 
পাথরগুলিই GN BATA সরে যায়। তাই নরেনদা বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
স্বস্থানেহ ছিলেন বিরাট বক্ভিত্বও পাণ্ডিত্য নিয়ে। Eu 

‘মরা’ প্রযোজনাটি বাংলাদেশে নিয়ে যেতে পারিনি শুনে আক্ষেপ করলেন, ক্ষোভ প্রকাশ 
করে বললেন_ বুঝুন আমরা কেমন অবস্থায় আছি এখনও । wat উপন্যাসটির প্রতি 
নরেদার গভীর অনুরাগ থেকে তার নটারূপ দিয়েছিলেন । অভিনীতও হয়েছিল সেটি। “মা, | 
থিয়েটার পত্রিকায় sare হয়েছিল। ‘মা’ নাট্যরূপ ছাড়াও চারটি মৌলিক নাটক: 
লিখেছিলেন নরেনদা। দুবারে যতদিন ঢাকায় ছিলাম, নাটক মঞ্চস্থ হলেই দেখতে যেতাম। 
তখন ভাষাতত্তের Ufa উচ্চারণতর্তের আচার্য। কিন্তু নাটকের প্রতি তাঁর যে দর্নিবার 
আকর্ষণ তা অটুট ছিল সারা জীবন- তার অনবদ্য কাজ 'এতিহ্যের অঙ্গীকার’ নামাঙ্কিত 
ক্যাসেটে বিধৃত। এই পর্যায়ে তিরটি ক্যাসেটের মধ্যে পাচটির see নাটক বা নাটকের os 
নির্বাচিত অংশ। 
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১৯৯৪-তে 'এতিহ্যের অঙ্গীকার'-এর জনা আনন্দপুরস্কার গ্রহণ করতে কলকাতায় 
এলেন। দেখা হল শ্রী নেপাল মজুমদারের বাসার চায়ের আসরে, এক সন্ধ্যায় । বেশ কিছু 
কথা হল নাটকের বর্তমান অবস্থা নিয়ে নারেনদার সঙ্গে। এক সময়ে কিছু একটা লেখার 
জন্য কলম চাইলেন। আমার ব্যাগ থেকে সদা কেনা একটা কলম দিলাম । লেখা শেষে 
যখন ফেরৎ দিচ্ছেলেন, বললাম__ বদি এই সামান্য কলমটা আপনার কাছে থাকে 
আপনার কেমন লাগবে? শ্মক্রগুন্ফ মণ্ডিত মুখে এক গাল হেসে বললেন- খুবই ভাল 
লাগবে। বলে কলমটা কপালে ঠেকালেন। সামান্য উপহার অসামান্য করে গ্রহণ করার 
একটা রম্য দৃষ্টাত্ত-__ মনে আছে। 

সনে পড়ছে । গত বছর, চিকিৎসার কারণ কালকাতায় এসেছেন। খবর পেলাম আমার 
সঙ্গে দেখা করতে চান। উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা নিয়ে গেলাম দেখা করতে । বেশ খানিকক্ষণ 
অপেক্ষা করার পর উনি ফিরলেন ঝাঝা ama ডাক্তার দেখিয়ে । sre, দুরারোগ্য 
ব্যাধিতে ক্ষয়িত, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। কণ্ঠ হচ্ছিল খুব তাকে দেখে। কাছে গেলাম । বললাম, 
আমি হালিশহর থেকে । কথা শেব করতে হল না, উচ্ছাসে আবেগে বললেন-__ 
'নিখলরঞ্জন। তারপর কী খবর আপনার এবং নাটকের? নান্দিকারের মেঘনাদ বধ 
দেখেছেন নিশ্চয় কেমন লেগেছে? আমার cer— নিজের মতামত জানালেন। নিজের 
দুরারোগ্য ব্যাধির কথা জানিয়ে দার্শনিক সুলভ হেসে বললেন-__ আমি ee! সঙ্গে 
সঙ্গেহ আবৃত্তি করলেন আমাকে শোনাতে মেঘনাদ বধ মহাকাব্যের প্রথম সর্গ থেকে 
“পড়িয়াছে বীরবাহু__বীর-চুড়ামণি, চাপি রিপুচয় বলি পড়েছিল যথা/ হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে 
পালিত গরুড়/ ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী/ feet Sergi বাণ.......। শুনতে বুক 
ভেঙে যাচ্ছিল আমার । চলে আসার সময় বললেন-__ আর হয়তো-__'। 

না, আর দেখা হয়নি নরেনদার সঙ্গে। তার মৃত্যুর একদিন পর এক বন্ধু টেলিফোনে 
দুঃসংবাদটি জানিয়েছিলেন। আমার মনে হল একটা শ্যামল পর্বত যার উত্থান নবজাগ্রত 
PRT করতে । + 
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একটি দেশ বা জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক চেতনা ও সাংস্কৃতিক ভাবনা মানুষ বা তার 
ভাষাকে বাদ দিয়ে কখনো বিকশিত হয় না। ভাষা আর সংস্কৃতি, দুটোই সর্বঅর্থে সর্বকালল 
ব্যাপক মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । বহু মানুবের দ্বারা কাল থেকে Behera বিগুদ্ধভাবে 
চচিত হওয়ার মধ্য দিয়েই একটি ভাষা ক্রমপরিবর্তিত হয়, বেঁচে থাকে, বড়া হয়। 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, মননের ক্ষেত্রে বা শিল্পচ্চার ক্ষেত্রে যারা বড়া মাপের মানুষ তারা 
নিজেদের গভীর ভাবে সম্পৃক্ত করে থাকেন জনতার সঙ্গে। মক মানুষের মুখে ভাষা৷ 
যুগিয়ে দেন, তাদের কানে পথ চলবার মন্ত্র উচ্চারণ করেন। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বভাবাকে 
বিকশিত করার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকেও গৌরবাধিত করেন। 

পৃথিবীর অন্য সব ভাষার মতো আমাদের Saree পশ্চিমবাংলা আর বাংলাদেশ 
মিলিয়ে ঠিক কত জন নীরব বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাচার্য নিভৃতে মানুষ ও তার ভাষা বা 
সংস্কৃতির জন্য কাজ করে চলেছেন, তার সঠিক কোনো হিসাব কেউ জানে না। এরই মধ্যে 
করতে নিঃশব্দে বিদায় নেন তখন হঠাৎ আমরা জানতে পারি । তখন বড়ো আক্ষেপে শোকে 
শুধু উচ্চারণ করতে হয় শ্রদ্ধাঞ্জলী । যেমন বিদায় নিলেন বাংলাদেশের শিক্ষক, বাংলাভাষার 
শিল্পী, আমাদের ঘনিষ্ঠতম এক সুহৃদ, মাতৃভাষার সাধক নরেন বিশ্বাস। চলে গেলেন মাত্র 
৫৩ বছর বয়সে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে, নরেন বিশ্বাস। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি 
দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। পশ্চিমবাংলায় বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে তিনি 
ব্যাপক পরিচিতি পাননি । তাকে জানতেন শুধু বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির কর্মীরা । কিন্তু 
বাংলাদেশে তিনি জনচিত্তজরী পুরুষ । তার শোক মিছিলের যে বর্ণনা কাগজে বেরিয়েছে__ 
তাতে দেখছি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যবর্সী, 

ঢালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রের সঙ্গে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পথে নেমেছিলেন সহস্র 
সাধারণ WETS) তারই মরদেহ ঘিরে তার প্রিয় ছাত্র-শিক্ষক cer পরিণত হয়েছিল 
জনসমুদে। নরেন বিশ্বাসের কর্মস্থল ছিল ও-বাংলায়। কিন্তু তার কাজ চিল পৃথিবীর বঙ্গ 
ভাষাভাষী সমস্ত মানুষের জন্য | ভাষার উন্নতি সাধন তো মানুষের Cafes 

মানুষ চিরকাল থাকে না। প্রকৃতিক নিয়মে একদিন না একদিন তাকে জায়গা ছেড়ে 
দিতে হয় উত্তরসূরীর জন্য । কিন্তু কাজ থেকে যায়। আপন জীবনকালে মানুষের জন্য যিনি 
মহৎ সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেন, মানুবই তাকে মনে রাখে । বাংলাভাষার জন্য, বঙ্গ 

র জন্য এই কিংবদভ্ভী শিক্ষকের কর্মপ্রয়াস চিরকালের ছাপ রেখে গেছে এহ 
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মাটিতে | যুগান্তরেও সে কথা কেউ কখনো বিস্মৃত হতে পারবেন না বাংলাভাবা, তার 
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উচ্চারণ, ছন্দ, অলংকার, ধ্বনি-বাচিক শিল্পের নানা ধারায় অসামান্য কাজ করেছেন তিনি। 
তার “উচ্চারণ-অভিধান' আর 'এ্তিহ্যের অঙ্গিকার’ ক্যাসেট গুচ্ছ__-আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি 
আত্মপরিচয় তুলে ধরেছেন এক অনবদ্য পরিকল্পনার, যার মধ্যে স্থান করে নিয়েছে চর্বাপদ 
থেকে শুরু করে আধুনিক কবিতা । নাট্যরচনায়, আবৃত্তি শিল্পে নাট্যাভিনয়ে বা এমন কি 
গল্প-প্রবন্ধ লেখাতেও তিনি গভীর ছাপ রেখে গিয়েছেন। অধ্যাপনার শুধুমাত্র শিক্ষকের 
গুণে এই ভাবাতান্তিক উচ্চারণবিদ মানুষটি নিজেকে অনবদ্য ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন 
কয়েক প্রজন্ম ছাত্র-ছাত্রীর মনের গভীরে । একই সঙ্গে শিল্পীর জনপ্রিয়তা ও শিক্ষকতার 
সম্মানে ভূষিত, অকাল প্রয়াত এই পুরোধা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব । জীবনাবসানের পরেও তাহ 
বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বঙ্গ ভাষাভাষী মানুষ তাকে বিরল শ্রদ্ধা ও সম্মান 
দেখিয়েছেন। এমন কি তাকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে বৃহৎপুঁজির পত্রিকাগোষ্ঠীকেও । বুর্জোয়া 
উদারনৈতিকতা পৃথিবীর শিল্প সাহিত্যের ইতিহাসে বারবার তথাকথিত উদারতা দেখিয়েছে। 
এর মধ্যে খুব নতুন কিছু নেই। এই পুরস্কার তাকে তেমন বড়ো করেছে বলে আমি মনে 
করিনা। তার চেয়ে অনেক বড়ো প্রাপ্তি আগেই ঘটে গেছে তার ; | 

তার কর্মজীবনের বহু ঘটনার মধ্যে একটি-__এর বেশি কিছু নয়। 


কিন্ত এর চেয়ে অনেক বড়ো অন্য এক পরিচয় রয়েছে নরেনের জীবনে, যা নিয়ে 
এখন ব্যাপক আলোচনা ও চর্চা হওয়া দরকার । আজীবন বামপন্থী এই ভাষাশিল্পী তার 
নিজস্ব আদর্শগত বোধ ও রাজনৈতিক বিশ্বাস কখনো গোপন করেননি । কর্মজীবনে ও 
আচরণে- তার কোনো দ্বিচারিতা ছিল না। বাংলা দেশের মানুষ ও মাতৃভাষার জন্য তার 
সারাজীবনের কর্মপ্রেরণার নেপথ্যচারী শক্তিছিল স্বচ্ছ প্রগতিচিত্তা ও আদর্শ বোধ। 
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেরও তিনি একজন সাহসী সৈনিক । জেল খেটেছেন, দেশ ছেড়ে চলে 
যেতে হয়েছে তাকে, আত্মগোপন করে TNS জীবন যাপন করতে AA! 

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে বেশ কিছুদিন তাকে কলকাতায় এসে থাকতে হয়েছিল। 
সমমতাবলন্বী শিল্পী সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কর্মীদের সঙ্গে এখানেও তিনি একটি পরিমণ্ডল 
গড়ে তুলেছিলেন। খ্যাতি বা পুরস্কারের জন্য অন্য অনেকের মতো নরেন বিশ্বাস কোথাও 
যোগাযোগের চেষ্টা করেন নি। 

এ রকম একজন ব্যাপ্ত মানুষ খানিকটা অকারণে বড়ো দ্রুত চলে গেলেন প্রিয় ভাবা, 
প্রিয় দেশ ও মানুষ ছেড়ে। তেমন কোনো তরঙ্গ উঠল না এই বাংলায়। একথাটা যখনই 
ভাবি তখনই আর একটু সচেতন হয়ে ওঠার, ওয়াকিবহাল থাকার শপথ নিতে ইচ্ছা করে। 
বন্ধু, সহযাত্রী বা প্রিয়জন, ভাষা ও সংস্কৃতির নীরব কর্মীদের আর একটু ঘনিষ্ঠ খোজ খবর 
রাখা আমাদের কর্তব্য । তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা জানানোর মধ্য দিয়ে আমরা নিজেদেরই 
আর একটু গৌরবান্িত করতে পারি। + 
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স্বজন বিয়োগবাথা আনুষ্ঠানিকভাবে বাক্ত করা wns আরও দুঃসাধ্য যদি সে প্রয়াণ 
অকাল ও আকস্মিক হয়। অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস তার কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই চলে গেলেন 
স্বকালে অকালে। তারই মধ্যে ভাষাতত্ত ও বাচনিক শিল্প নিয়ে তিনি যে কান্ত করেছে 
এক জীবনের পক্ষে তা অপরিসীম। কাজ তার কাছে ছিল ব্রতপালন। তাই তার যথার্থ 
বা নী রন রাস র রা রা 





রা tk eens ee eae oe 
তার সম্পর্কের ভিত্তি মূলত বাচনিক শিল্পের চর্চা ও অনুসন্ধিৎসায়। আবৃক্তি-শিল্পকে মর্যাদার 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে অবিচল ব্রতী অধ্যাপক বিশ্বাস যুক্তগ্রাহ্য প্রকরণকে যেমন ভিত্তি 
হিসেবে স্থাপন করতে চেয়েছেন তেমনই তার, শিল্পসম্মত রূপায়ণে আনতে চেয়েছেন 
নিপূণ সৌকর্ষ। কবিতাকে তার বহিরঙ্গের বেভবেই তিনি উপস্থাপিত করতে চান নি তার 
অভ্তর্লোকের অন্বেষণেও উৎসুক করেছেন তার শ্রোতাদের Sra নিরলস স্বপ্ন ও সাধনা 
ছিল এখানেই আবৃত্তি যেখানে প্রয়োগ শিল্পের দাবীতে অন্যান্য শিল্পচর্চার মতই সমান 
সৃজনধর্ী। কেননা আবৃক্তি-শিল্পী তো শুধু কবির ভাব-সংবাহক নয়। নিজের অনুভব ও 
তখন শুধু কবিকেই সে প্রতিষ্ঠিত করে না প্রকাশ করে নিজেকেও। কোন উৎকৃষ্ট কবিতা 
তাই সার্থক আবৃত্তিশিল্লীর উপস্থাপনায় মূর্ত হয় নবনব Beat বিশ্লেষণে । হয়ত তা সদর্থেহ 
চমৎকৃত করে স্বয়ং কবিকেই। এ অভিজ্ঞতা তো আমার এই অকিঞ্চিতকর জীবনেই হয়েছে 
অনেকবার। একই কবিতা বারেবারে নতুন হয়ে উদ্ভাসিত হয় দেশে দেশে কালে কালে 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। এ হেন বিবর্তিত সম্ভাবনায় গভীর শেল্পিক বিশ্বাস ছিল নরেনবাবুর | 
শিল্প স্থানু স্থবির নয়। শিল্প প্রবহমান। আবৃত্তিশিল্প এই নিঃসংশয় সত্যকে আরো স্পষ্ট 
করেছে। অবশ্যই পরিকাঠামো বা প্রকরণগত প্রয়োজনকে অস্বীকার না করে। এখানে 
একটা মান্য শৃংখলার দরকার। অন্যথায় অবিবেচক স্বেচ্ছাচারীর অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে 
ওঠার আশঙ্কা । নরেনবাবু আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এটা। তাই =f 
নান্দনিক বিন্যাস নিয়ে তিনি নানা নিরীক্ষা ময় হলেও সতর্ক দারিত্বশীল প্রশিক্ষক হিসেবে 
শিখিয়েছেন ছন্দ, ছন্দের বিবিধ রূপ ও রূপায়ণ। শিখিয়েছেন ভচ্চারণ-_তার আঞ্চলিক ও 
সর্বজনমান্য পরিশীলিত পদ্ধতি । তার বস্তুত একক প্রয়াস ও পরিশ্রমের ফসল উচ্চারণ- 
অভিধান। তার সঙ্গে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণের অবকাশ থাকলেও তার এহ 
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কাজকে প্রাপ্য মর্যাদা দিতেহ হবে। বাংলাদেশে আবৃত্তি-শিল্পের চর্চা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় 
কম দিনের হলেও ব্টাপকতায় তা বেশি ছাড়া কম নয়। সে দেশের জন জাগরণে, জীবনের 
বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে আশা নিরাশার অভিব্যক্িতে কবিতার, আবৃত্তির গুরুত্ব নাটক বা 
সঙ্গীতের WES অপরিহার্ধ। সেজন্যই নরেন বিশ্বাসের মত দায়বদ্ধ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব 
শিল্পর পটভূমিকে যুক্ত করতে চান শিল্পী ও শ্রোতার সম্পর্কের প্রেক্ষিতে । এই কাজকে 
দীক্ষিত করতে। তার অসংখ্য রচনা_ ছন্দ নিয়ে, উচ্চারণ নিয়ে আবৃত্তির নানা প্রাসঙ্গিক 
CAR সঙ্গে প্রয়োগ প্রশিক্ষণ দানের কাজ ছিল তার দৈনন্দিন কর্মসূচীর অনেকটা জুড়ে | তার 
নিজন্ব সংগঠন কণ্ঠশীলন তো ছিলই-_তা ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার ডাকে সাড়া দিতে তিনি 
অক্লান্ত উদ্যমী। একালে এমন বিরল সদর্থক নিষ্ঠা আছে Fea এই ব্রত পালনে 
আক্ষরিক অর্থেই তার কৃচ্ছসাধনের তুলনা নেই। আমি তার রচনাবলীর আগ্রহী পাঠক | 
তার কাজের অকৃত্রিম ews তার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় দু'দশকের বেশি। প্রায় 
বাংলাদেশের জন্ম লগ্ন থেকেই। যতবার বাংলাদেশে বিশেষত ঢাকায় গিয়েছি তার সানিধ্য 
লাভের, তার সংস্থায় গিয়ে আবৃত্তি বিষয়ক আলোচনার আকর্ষণবোধ করেছি। এবং 
প্রত্যেকবারই নিজেকে সমৃদ্ধ মনে হয়েছে। বাংলা কবিতাচর্চার উচ্চারিত রূপ নিয়ে তার 
উল্লেখযোগ্য অনেক কাজের মধ্যে অনন্যতায় উজ্জ্বলতম সম্ভবত এতিহ্যের অঙ্গীকার শীর্ষক 
ক্যাসেটগুচ্ছ। এখানে এতিহ্যের পরম্পরায় তিনি বিধৃত করতে চেয়েছেন বাংলা কবিতার 
চর্যাপদের কাল থেকে উত্তুরৈবিক কাল পর্যন্ত উচ্চারিত শিল্পরূপ আবৃত্তি যার নাম। এজন্য 
এদেশের সম্মান-স্বীকৃতি ও পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি বিদ্বজ্জন ও প্রতিষ্ঠানের_ যদিও 
তার এই মহৎ কীর্তির সঙ্গে এ বঙ্গের শ্রোতা সাধারণের সম্যক পরিচয় নেই। এমনকি 
বাচনিক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশেরও। এটা পরিতাপের_ কারণ যাই হোক। সে জন্যই 
হয়ত বা তার অকাল প্রয়াণ সারা বাংলাদেশে বাচনিক শিল্প ও ভাষাচর্চার অঙ্গনে যে 
শূন্যতার সৃষ্টি করেছে তার অনেকটাই এ বঙ্গের অনুভূতির বা অনুমানের বাইরে। 
মানুষ চলে যায়। কিন্তু নরেন বিশ্বাসের মত নিবেদিত প্রাণ মানুষের সাধনার ফসল 
কখনও নিঃশেষ হয় না। বরং উত্তরোত্তর তা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে হয়ে ওঠে 
আবহমানের। নরেন বিশ্বাস তাই কখনই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবার aA! তার প্রকৃত 
মর্মবেদনা ব্যক্তিগত অচরিতার্থতার। নরেনবাবুর সঙ্গে আমার বহুবার কথা হয়েছিল ঢাকায় 
কলকাতায়। তার কাজের সঙ্গে আমিও যুক্ত হব তার প্রয়োজনে । আমার কাছে তার এ 
প্রস্তাব আমাকে গৌরবান্বিত করেছে-_কিন্ত তা যে তার আকস্মিক লোকাত্তরে সম্ভব হল 
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না এই ব্যর্থতা হাহাকারের মত বাজছে বুকের মধ্যে। এই বেদনার ক্ষত কত গভীর তা 
বোঝাবার ভাষা আমার নেই। তার মত উদার স্বীকৃতি আমার মত অভাজনকে কে আর 
জানাবে! আবার যদি কখনও বাংলাদেশে যাবার সুযোগ আসে তখন সানন্দচিত্ডিও এই A 
আক্ষেপ ও যন্ত্রণাকে কখনই অস্বীকার বা উপেক্ষা করতে পারব না যে আমার সেই সফরে 
অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসকে আর প্রত্যক্ষ করে পাবো না- প্রাপ্তির ঘরে তাই অনেকটাই 
উজ্জ্বল হয়েছে সহজ সরল অনাবিল মাধূর্যে। তাই তার বিদ্যা জ্ঞান বোম্ধ আমাকে যেমন 
আকৃষ্ট করে তেমনই তার চিত্তের বিস্ততার প্রকাশের স্বাভাবিক মাধুর্য আমাকে অভিভূত 
করে। 

তার বিভিন্ন প্রকল্প পরিকল্পনাও প্রকাশিত হওয়া উচিত। এবং তা অবশ্যই দুই বাংলার 
সমস্ত রসপিপাসু মানুষের স্বার্থে। নরেন বাবু তার সময়কেই শুধু তার জীবনপাত করে * 
আলোকিত করেন নি, ভাবীকালের পথের দিশাকেও আলো দেখিয়েছেন। আমি সেই 
আলোয় তিমির হননের গান শুনতে পাচ্ছি। আমার বন্ধু নরেন বিশ্বাস হয়ে উঠছেন সকল 
বাচিক শিল্পীর সঙ্গী। 4 





পরার রা...» 
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শোক বহ থেকে 

বাক্‌-শিল্পাচার্য নরেন স্যারের মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। 

চাকা। ২৭.১১.৯৮॥ অজয় কর খোকন, 
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। Ed 
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১৯৬৮ সালের আশ্বিন: মাস। দুর্গাপুজোর দু'দিন পরের খটনা। বাল্য বন্ধু সুজিতদের 
লক্ষ্মীপুরের বাড়ি গিয়েছি পারিবারিক নিমন্ত্রণে। অভিমন্যুবাবু অতিথিবৎসল মানুষ৷ বিশেষ 
করে ভাল ছাত্রদের ভীষণ ভালবাসতেন। পর্বে পর্বে নিজের বাড়িতে ANAA করে 
খাওয়াতেন। মাঝিগাতির নরেন বিশ্বাসকে এজন্যেই খুব ভাল বাসতেন__ল্সেহ করতেন। এ 
কাকাবাবুর মুখেই কতবার নরেনদার গুণের কথা শুনেছি। একদিন তো বললেন, “ 





ক এ 


কোন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পায়নি সত্য, কিন্তু শত শত ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট, ডক্টরেটদের 
চেয়ে অনেক জ্ঞানী-গুণী, বিস্তর জানা শোনা। ওর পাণ্ডিত্যের কোন তুলনা হয় না। ছেলেটি 
নগেন বাবুর রত্ব_ আমাদের এলাকার of) নরেনের নাম সকলেই জানে। ওকে যে না 


দেখেছে, ওর গুণের কথা শুনেছে-সেও ওকে মনে প্রাণে ভালবেসেছে।” আজ কিন্তু 
কাকাবাবু অন্যান্য দিনের মত নরেনদার পাপ্তিত্যের প্রসঙ্গ তুললেন All শুধু বললেন s 
“নরেনকে খাইয়ে যে সুখ পেয়েছি, যত আনন্দ পেয়েছি তেমনটি আর কারো কাছ থেকে 
পাইনি । ছেলেটি খেতে পারে-__ভোজনবিলাসী যাকে বলে।” 


কাকাবাবুর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বকুল দৌড়াতে দৌড়াতে এসে হাপাতে 
হাঁপাতে বললো ৪ “বাবা, বাবাগো, নরেনদা এসেছে! কী মজা! কী মজা!” 

নরেনদার আগমনে সারা বাড়িটা যেন নড়ে চড়ে উঠলো। সে কী ব্যস্ততা! যেন মন্ত্রীর 
আগমন। | 

শেফালী বললে £ “বাবা নরেনদাকে বাংলার বাঘ বলেন। নরেনদার ক্লাশে নাকি ছাত্র- 


ছাত্রীরা টু শব্দটি করে না। মন দিয়ে লেকচার শোনে । মাদারীপুর কলেজের বাংলার সেরা 
প্রফেসার ৷” 


এ যেন মার কাছে মামাবাড়ির গল্প! নরেনদা আমার প্রতিবেশী । আমার বাড়ি 
শ্রীপুর-_নরেনদার জন্মভিটা মাঝিগাতি। মাঝখানে মাত্র একটি গ্রাম, ধোপড়া। নরেনদার 
বাবা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস যে আমার পরম শ্রদ্ধেয় জ্যাঠা মশাই! পরমাত্মীয়। 

উঠে আমাকে দেখেই স্বভাব সুলভ নাটকীয় ভঙ্গিতে বিশুদ্ধ উচ্চারণে গম গমে গলায় 
বললেন, “বাদল; তুই! তোর রেজাল্টের পর আজ পর্যন্ত দেখা হল না! সাব্বাস! টেস্টে 
অঙ্কে চৌদ্দ পাওয়া ছেলে এস, এস, সি. তে প্রথম বিভাগ পেয়েছে -__অবশ্য জানতাম, 
অঙ্কে ত্রিশ পেলেই তোর প্রথম বিভাগ কেউ আটকাতে পারবে না। যা হোক, জীবনের 
প্রথম প্রধান পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ পেয়েছিস! এটা কী কম কৃতিত্বের কথা? কম 
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a aii Os he ee সা ak es রর রা 
রাখলেন। আমি প্রণাম করে দাদার পদধূলি মাথায় ছ্োয়ালাম। দাদা আশীর্বাদের সুরে 
বললেন “আগামী পরীক্ষাণ্ডলোতে এর থেকে আরো ভাল রেজাল্ট করতে হবে, মনে 
থাকে যেন।” “টেস্ট পরীক্ষায় অঙ্কে ১৪ পেয়েছি সেকথা জানলেন কি করে?” 

“আরে পাগল, দূরে থাকি বলে কাছের মানুষের খোজ খবর রাখবো না? তুহ যে 
আমার ঘরের ছেলে-__অতি আদরের ছোট ভাই! সংবাদটা আমাকে তোর শিক্ষক aes 
চিনির পার MENON SRE HUE SOE NN! 0 eh রানে রানী 
সংবাদে আমার আনন্দ দেখে কে! বিজ্ঞান না নিয়ে ভালই করেছিস। আর্টস-এ একটা ভাল 
রজাল্ট করে, ইংরেজীতে অনার্স নিতে হবে। আর অনা কোন ভার্সিটিতে নয়--ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়তে হবে।” একটু থেমে গিয়ে আবার বলে চললেন £ “ও-- ভালকথা, 
সংস্কৃত রেখেছিস তো? 

হ্যা, সাথে লজিকও রেখেছি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান and Arcee” 

“CALS কাজ BARA | সংস্কৃতে লেটার পেতে অসুবিধা হবে না। চেষ্টা করলে লজিকেও 
পেতে পারিস। আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তো ৬০% নম্বর একটু চেষ্টা করলেই পাওয়া যায়।” 
| “পাগল Sea? বাংলায় ভাল রেজাল্ট করা কি চাট্রিখানি কথা? তাও ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে! বড়জোর ৫৫%-৫৮% নম্বর পেতে পারিস। ফার্স্ট ক্লাশ হবে না। তার 
চেয়ে ইংরেজীতে একটা থার্ড ক্লাশ পাওয়াও বরং ঢের ভালো। সরকারী চাকরি না 

EIAI] কলেজে অনায়াসে একটা অধ্যাপনা জুটে যাবে। তাছাড়া, তোকে তো 
শুধু শিক্ষকতা করলে চলবে না। লিখতে হবে। সাহিত্যের ছাত্র হয়ে সাহিত্য সাধনা না 
ই নি রা চাননি বারাটা নিন রা বর রা যা রা 
am রবীন্দ্রনাথ যদি গৃহশিক্ষকের সাহায্যে এবং নিজের প্রচেষ্টায় ইংরেজী ভাষা এবং 
সাহিত্যে পাণ্ডিত্য লাভ না করতেন তাহলে গীতাঞ্জলির সঙ্গীতময় কাব্যের আধ্যাত্মিক 
উপাদেয় সামগ্রীকে নোবেল কমিটির বিচারকদের বোধের দরবারে পৌঁছে দিতে পারতেন 
না। যোগাযোগের বলিষ্ঠ ভাষা, ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন বলেই 'গীতাঞ্জলি' নোবেল 
পেলো। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। যেমনটি করেছেন মধুসূদন, 
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি কবি-সাহিত্যিকগণ।” 

নরেনদার কথা শেষ হতে না হতেই নিচের থেকে কাকাবাবু ডেকে বললেন___“শা্তি 
আগে খাওয়া দাওয়া সেরে নাও-_পরে গল্প কোরো ।” নরেনদা বললেন: “চল্‌ চল বাদল, 
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পরিষ্কার করেই ACA বা রা Fi 


আমি পেছনে পেছনে চলতে চলতে ভাবলাম “নরেনদা আমাকে এত ভালবাসেন? 
এত He করেন? আমরা সম্পর্কে এত খোঁজ খবর রাখেন? নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান 
বলে মনে হল শাস্তিদার১ প্রাণ পাগল করা কথা আর মুল্যবান উপদেশ বাণী শ্রবণ করে। 
জলির পাড় আড়ং থেকে সাত আট সের ওজনের একটা কচ্ছপ এনেছিলেন। খুব চবি 
হয়েছিল চাকা চাকা থোকা থোকা হলুদ চর্বি। রান্নাও হয়েছিল খাওয়ার Wel কৃষ্ণপুরের 
আমন্ত্রিত অতিথি । সকলেই তৃপ্তির সাথে খেলেন আর অবাক হয়ে দেখলেন এই ভোজন 
[| ভুরি জালে ধরা রুই মাছের জুস। বড় বড় চোখ ঝলসানো সরপুটির সরষে বাটার 
ঝোল, মুগের ডালের সাথে রুই মাছের মাথা__ অর্থাৎ Bie ঘণ্ট! খাওয়াদাওয়ার পর 
বসলো গল্পের আসর। তবে খাওয়ার কেবলি পরে নয়__আধঘন্টা পর। এলাকার বিভিন্ন 
ওড়াকান্দির EFM ঠাকুর। অন্যজন রামদিয়ার চন্দ্রনাথ বসু। বলে চললেন : “গুরুচাদ 
ছিলেন পশ্চাদপদ, অনুন্নত, দলিত বন্ধু। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান সকলকেহ ভালবাসতেন | 
তার কাছে কোন জাতপাত ছিল at তিনি যদি She সাহেবের সাহায্যে ওড়াকান্দিতে এ 
নীরা রাগ সারারাত রানার Mba ETE 
লেখাপড়া শিখতে পারতো না। তার মত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, 3 দ নমঃশূদ্র 
সমাজে খুব কমই ছিলেন। বাবার মুখে সেই ছোট বেলায় শুনেছি ‘খাও বা না খাও তাতে 

সুখ নাই/ছেলে মেয়ে শিক্ষা দাও এই আসি চাই। গুরু চাদের বাণীতে উদ্ধুদ্ধ বাবা তাই 
খেয়ে না খেয়ে আমাদের মানুষ করার চেষ্টা করেছেন। বাবার খণ কোনদিন শোধ হবে AT 
আর রামদিয়ার চন্দ্রনাথ বসু যদি শ্রীকৃষ্ণ কলেজ গড়ে না তুলতেন তা হলে আমার 
মত গরিব ঘরের ছেলেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারতো না। 
সমাজের মানুষজনের উন্নতির জন্য । তার মত সমাজসেবক নিঃস্বার্থ কর্মী হয় না। আসলে 














১. ডাকনাম শাস্তি 
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চন্দ্রনাথ বসুদের মত মানুষদের আমি ভগবানের অনেক উপরে স্থান দিই। 

১৯৬৯ সালের কথা। রামদিয়া শ্রীকৃষ্ণ কলেজ থেকে দেশাত্মবোধক রচনা 
প্রতিযোগিতায় আমি ফরিদপুর জিলার মধ্যে প্রথম হলাম। প্রতিযোগিতার আয়োজন 
করেছিল ঢাকার বাঙলা একাডেমী । ঢাকায় গিয়ে উঠলাম জগন্নাথ হলে । সেখানে গিয়েও 
ee জা St যার রিনা রানার রা হা রে দয নানার L 
সারা শরীরটা এক অলৌকিক আনন্দে শির শির করে উঠলো! বাংলা একাডেমী 
বটতলায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হল। 
ড: এনামুল হক সাহেব তার স্বাগত ভাষণে আমাদের সকলের মন জয় করে নিলেন 
নরেনদার মত উৎফুল্ল চিত্তের শাস্তিপ্রিয় মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি । তিনি নিজে যেমন 
খেতেন, অন্যকেও খাওয়াতে ভালবাসতেন । ঢাকার মরণচাদের দই ও মিষ্টি পেট ভরে 
খাওয়ালেন আমাকে। 
উচ্চ মাধ্যমিকে আমি প্রথম বিভাগ পেলাম। সংস্কৃতি লেটার হল। লজিকে পেলাম ৭২ 
এবং ৭৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ১২৮। ৪৮ যোগ হল। নম্বর দেখার সাথে সাথে নরেনদার সেই 
কথাগুলো মনের বেতারে বাজতে লাগলো । ইংরেজীতে কিন্ত ভাল নশ্বর হল না 
মাধ্যমিকে পেয়েছিলাম ৫৮ এবং ৬৮। উচ্চমাধ্যমিকে পেলাম ৫৪ এবং ৫৬! তবুও এই 
বিষয়ে অনার্স নিতে হবে। নরেনদার উপদেশ এবং আদেশকে উপেক্ষা করতে পারলাম 
না। কিন্ত কে নিয়ে যাবে আমাকে ঢাকায়? হঠাৎ সঙ্গী জুটে গেল। মাঝিগাতির জহরদার 
সাথে একদিন দেখা । উনি ঢাকা যাবেন। মাদারীপুর নরেনদার বাসা হয়ে। আনন্দ আর ধরে 
না! রাত সাতটা__ আটটার দিকে আমরা দাদার বাসায় গিয়ে উঠলাম। কিন্তু মনে যে শাস্তি 
নিয়ে গিয়েছিলাম বাসায় আমাদের শাস্তিদাকে না দেখে মন খারাপের নদীতে হাবুড়বু খেতে 
লাগলাম। তবে বৌদির আপ্যায়নে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বৌদি বললেন, একটা বই 
প্রকাশের ব্যাপারে উনি ঢাকায় গিয়েছেন। উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় রাতে ভাল ঘুম হল না। 
নী ane, Te 

কা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের উত্তর বাড়ি (main building) নারায়ণদার রুমে 
নি রা আরা হারও গার রর খা: “কী বলেছিলাম না. সংস্কৃতে 
লেটার হবে? মাদারীপুর বসেই পেপারে তোর রেজাল্টের কথা জেনেছিলাম। নারায়ণের 
কাছ থেকে আগেই জেনেছিলাম তুই সংস্কৃতি লেটার পেয়েছিস। আই,এতে ৬৭% নম্বর 
পাওয়া কম কথা নয়। মনে হয় রামদিয়া কলেজ থেকে এত বেশি নম্বর আর্টস্‌ বিভাগে 
আজ পর্যস্ত কেউ পায়নি। মাই রেকর্ড ব্রেকার ব্রাদার!" হলে যাওয়ার সাথে সাথে সব 
লানার AAS নরেনদা স্নান করে আসতে বললেন। নরেনদা আমাকে এবং জহরদাকে নিয়ে 
গেলেন মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন কাফেরাজ হোটেলে । ডাল, তরকারী এবং কইমাছ দিয়ে 
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eth “tee ents Thos Miroir aa, Tate: ca ml জ্যাতির্ময় গুহ ঠাকুরতার 
কোয়াটারে নিয়ে গিয়ে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, “স্যার, আমার ভাই 
বাদল । ভাল ছাত্র। এস. এস. সি এবং এইচ. এস. দি. উভয় পরীক্ষায়ই প্রথম বিভাগ 


পেয়েছে। মাধ্যমিকে ইংরেজীতে ৬৩% এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৫৫% পেয়েছে। ইংরেজীতে 


একটা মিষ্টি হাসি হেসে ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা বললেন : “পড়তে চাইলেও তো 
ইংরেজীতে পড়া সহজ নয়। উচ্চমাধ্যমিকে স্ট্যাণ্ড করা ছাত্র-ছাত্রীরাও ফেল করে, আবার 
অনেকে সেকেণ্ড ডিভিসন পেয়েও চান্স পায়, অনার্স, এম.এ. তে ভাল করে, এমন কি 
first 01955-ও পায়। ও যদি ভর্তি পরীক্ষায় ভাল করে, তাহলে ইংরেজীতে ভর্তি করে 
দেবে, নইলে অন্য একটা বিষয়ে ভর্তি হলে ফার্স্ট ক্লাশ পেলে মন্দ কি? এতে ভবিষ্যৎ 
ভাল হবে।” 

“ছেলেটি সাহিত্যে ভাল। বাংলা একাডেমী পুরস্কারও পেয়েছে দেশাত্মবোধক রচনা 
প্রতিযোগিতায় 1” 

“বাংলায় ভাল হলে তো ইংরেজীতে ভাল হওয়া যায় ati যদি ইংরেজীতে ভাল করে 
তাহলে ইংরেজীতেই ভর্তি করে দিও, তা না হলে বাংলায়হ পড়বে ।” স্যারের কথা শুনে 
আমার মন খারাপ হয়ে গেল। নরেনদার মুখটা যেন একেবারে কালি হয়ে গেল। সেই 
শার্তিদা__ আমাদের সবার প্রিয় নরেনদা- আমাকে কত গভীরভাবে ভালবাসেন। 
নারায়ণদাকে বললেন, “বাদল থাকলো । ওর দেখাশোনার দায়িত্ব র।” পরে শুকদেব 
বালার রুমে নিয়ে গিয়ে বললেন, “শুকদেব, এ আমার ভাই বাদল । ইংরেজীতে অনার্স 
নিয়ে পড়তে OTA) তুমি যথাসাধ্য সাহায্য করবে । Admission Test-4 কি কি বিষয় 
থাকে সে সম্পর্কে একটু তালিম দেবে। তুমিতো À 

দাদা চলে গেলেন। শুকদেব দা প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন। রামদিয়ার নারায়ণ 
বিশ্বাস (সংস্কৃত), নৃপেন বিশ্বাস (বাংলা) ধোপড়ার বীরেনদা (অংক) সকলেই আমাকে 
ভালবাসা, আপ্যায়ন এবং are দায়িত্বশীলতার দ্বারা অভিভূত করলেন। জগন্নাথ হলের 
আন্তরিক আপ্যায়নে আমি একেবারে WR হয়ে গেলাম। কিন্ত সর্বদা মনের অন্ধকার 
আকাশে ধ্রুব তারার মত উজ্জ্বল হয়ে রইল, নরেনদার উদ্দীপ্ত আর্তরিকতা এবং 
সৌভ্রাতত্বের জ্যোতির্ময় মূর্তি। সে ছবি জীবনে ভোলার নয়। 

রিটেনটেস্টের পর ভাইবা হয়। সেখানে সংস্কৃতের নম্বর দেখে হেড আমাকে সংস্কৃতে 











a ভর্তি হওয়ার উপদেশ দিলেন। কিন্তু তখনি ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকৃরতা আমার খাতাটি ডঃ 
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অভিনিবেশ সহকারে পড়তে লাগলেন। পড়া শেষ করে গম্ভীর গলায় বললেন, “unique 
ideal” বাইরে বেদনা-মধুর দৃশাই দেখেছে!। Creative Imagination আছে ছেলেটির | 
ও.কে. SAN ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার মুখে হাসি ফুটলো। নরেনদার CATS সমধূর 
মিষ্টি মুখটি আমার মনের চোখে প্রভাতী তারার মত ফুটে উঠলো । তখন ভাবলাম, আমন 
অধ্যয়নের অনুপ্রেরণা এবং আস্তরিক সাহায্য সহানুভূতি পেয়েছিলাম | 

অবশেষে এল সেই রক্ত ঝরা Fae ১৯৭১ এর সেই van ট্রাজেডীর ইতিহাসের 
বুলেটের খায়ে মৃত্যুর দেশে পাঠিয়ে দিল স্বপ্ন দেখা তরুণ তাজা প্রাণদের। মানব সভ্যতার 
বর্বরদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন না বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ডঃ WEE » 
ভট্টাচার্য আর আমার পরম প্রিয় শিক্ষক ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। আমরা বেগতিক 
বুঝে ১০ তারিখে হল ছেড়ে বাড়ি ফিরে এলাম প্রাণ নিয়ে। মনে হল আর কোন দিন 
ফেরা হবে না ঢাকা বিশ্বাবিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে । আমাদের মাতৃতুল্যা জগনাথ হলে। 

মে মাসের শেষের দিক (২০--২২ হবে হয়তো)। মাঝিগতির বাড়িতে নরেনদার সাথে 
বাচতে পারবে না। চল্‌ আমরা ভারতে গিয়ে মুক্ডিবাহিনীতে যোগ দিয়ে আমাদের স্বজন- 
হত্যার চরম প্রতিশোধ নিহ। ডঃ মুনীর চৌধুরীর মৃত্যুর কথা শুনে নরেনদাকে কাদতে 
দেখেছিলাম পিতৃহারা শোকসত্তপ্ত পুত্রের মত। কাঁদতে কাদতে বলেছিলেন-__ “ওরা বাংলার 
সংস্কৃতি, বাঙালীর Ay, বাংলা সাহিত্য তথা রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, জীবনানন্দ, নজরুল, 
সুকান্ত, জসীমউদ্দীন, সুফিয়া কামাল, শামসুর রহমানদের মুছে ফেলার জন্যেই বেছে বেছে, ৯ 
মাথাগুলোকে নির্মমভাবে খুন করছে। গ্রামবাংলাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করছে। মা 
বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে । তবে বাংলার দামাল ছেলেরা এর ৰদলা CATAR | 
বীরব্যঞ্জক গলায় শুরু করলেন সুকান্তের কবিতা : 

“বাংলার মাটি দুজর্য ঘাটি/বুঝে নিক yfai Far হারানো চিতায় ওদের তুলবই।' 

নরেনদার সাথে ভারতের পথে যাত্রা করতে চেয়েও আমার দাদা নির্মলেন্দু সরকারের 
কাননাকাটিতে পেরে উঠিনি। সিংগার প্রথম নামে একটি লোকের নেতৃত্বে নরেনদা, নকুল 
চন্দ্র হীরা, পরেশ বাবু, কুমারিয়ার সুবোধ দাস প্রভৃতি ব্যক্তি বর্গের ২০-২২ জনের একটি 
দল মে মাসের শেষের দিকে ভারতের পথে যাত্রা করেন। পথে যশোরের বোরুই চোরা 
চেপে নরেনদাদের টাকা পয়সা ঘড়ি কলম সোনার রূপো সব কিছু লুটে নিয়ে প্রাণে + 
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ফিরিয়ে ora) সেই দুঃসময়ে শান্তিপ্রিয় নরেনদা পথে ভয়ংকর জ্বরে আক্রান্ত হন। এই সব 
কথা পরে আমি শুনেছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত নকুল চন্দ্র হীরা মহাশয়ের কাছ 
থেকে । নরেনদারই সহপাঠী | 

অবশেষে দেশ স্বাধীন হল। স্বদেশে ফিরে এলাম। স্বর্ণলাভের অলে 
আবার ফিরে গেলাম স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকায়। এরপর 
এসেছেন জরুরী কাজে | 

১৯৭২ সালের কথা। আমি আ্যাসেম্বলি হলে বসে আছি। হঠাৎ নরেনদা এসে হাজির। 
এসেই জিজ্ঞেস করলেন : “কি রে, ইংরেজী কেমন লাগছে? অসুবিধা হচ্ছে না তো?” 

“প্রথম প্রথম কঠিন মনে হত। অভিধান দেখতে দেখতে মুল বিষয় বুঝতে সময় চলে 
যেত। মনে হত কেন যে আপনার কথা শুনলাম! কেন ইংরেজীতে ভর্তি হলাম! তবে 
শব্দার্থ ঘাটতে ঘাটতে এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। এখন শেলী কীটস্‌ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ 
e ব্রাউনিং টেনিশনদের ভাল লাগতে শুরু করেছে।” 

“লাগবে-_ আরো ভাল লাগবে । ভাল লাগার বিষয় ci যখন শেঞজ্সগীয়ারের নাটক 
পড়িবি তখন পাবি আসল আনন্দ!” 

আমার লেখা কবিতা দেখে বলেন__ “মনে কি রং লেগেছে মানিক? এযে দেখছি 
মধুসূদনের ডুপ্লিকেট! তবে ভাইরে, পত্র কাব্যের প্রয়োজন নেই আর! কেউ কাউকে 
অনুকরণ করে কোনদিন বড় হতে পারে না। Style is the man. নতুন পথে, নতুন করে 
অন্য কিছু লেখ, কথা হলেও সে সম্পদ হবে তোমার নিজস্ব সামগ্রী! তবে হ্যা, এখন আর 
কোন কাব্য নয়, কোন গল্প নয়, এখন তোমার জানার সময়। বাংলা মিডিয়ামে এতদিন 
৫ এখন ফালতু সময় নষ্ট কোরো না। আগে পাশ-_ ভাল রেজাল্ট__তারপর সাহিত্য সাধনা । 

একন তোমার ইংরেজী সাহিত্যের সাগর WEA করে অমূল্য AY আহরণের অমৃত যোগ। 

এই অলংকারেই পরে তোমাকে সাজাতে হবে বাংলা মাকে।” 

আমাদের ক্লাশে মনজুরকে পেয়েছিলাম এক আস্তরিক বন্ধু হিসাবে। মঞ্জুর মাদারীপুর 

কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবের CHAI ওর সুখে শুনতাম নরেনদার বাংলা পড়ানোর 

Style-Ga কথা । আমাদের দু'জনের বাংলা ছিল সাবসিডিয়ারী সাবজেক্ট । ও একদিন 

বললো, “সত্যি কথা বলতে কি, এই ভার্সিটিতে এসে বাংলা ক্লাশ করাতে আদৌ ভাল 

লাগে না। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি-_ নরেনবাবু যদি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার 

সুযোগ পান তাহলে স্যারের কাছে কেউ পাত্তাহ পাবেন না। অন্যান্য ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীরাও 

ছুটে আসবে স্যারের লেকচার শুনতে । স্যার যখন পড়ান তখন মনে হয় একজন 
& অভিনেতা সুললিত কণ্ঠে তার বক্তব্য বিষয় বলে চলেছেন নয়ননন্দন নাটকীয় অঙ্গ 
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সঞ্চালনে এবং Res উচ্চারণের প্রক্ষেপণে। কী শ্রতিনন্দন সেই সাহিত্য কলা-__ সেই 

১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে এলাম। নরেনদা যোগদান করলেন বাংলা 
বিভাগের প্রভাষক রূপে । সংবাদটি শুনে আমার মন-যমুনায় আনন্দের জোয়ার জাগলো । 
ATA সাধনা এবং সংগ্রামের সাফল্যে আমরা আপনজনেরা এবং তার গুণগ্রাহী সকলে 
ভীষণ খুশি হলেন। একদিন ঢাকায় গিয়ে দাদাকে প্রণাম করে এসেছিলাম তার এই সুবর্ণ 
সুযোগ লাভের জন্য। কথায় কথায় কৃতজ্ঞতার সাথে উচ্চারণ করলেন “যদি শ্রদ্ধেয় 
শিক্ষাণ্ডরু ডঃ আহমদ শরীফ সাহেব না থাকতেন, তাহলে এই সম্মানের পদ লাভ কোনদি 
হত কিনা জানি ar” 

এরপর নরেনদাকে আর কেউ আটকিয়ে রাখতে পারেন নি। তার প্রাণ পাগল করা 
BANS ভাষণে কে না মুগ্ধ হয়েছে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ পেয়ে তার 
সাহিত্য-সাধনার গতিও দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। অধ্যাপনার সাথে 
সাথে লিখে গিয়েছেন অমুল্য AZI যার পেছনে তাকে করতে হয়েছে শরীর ভাঙ্গা পরিশ্রম | 

বাচনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার অবদান অশেষ। পরিশীলিত বাংলা ভাষা সৃষ্টির স্বার্থে 
তিনি ছিলেন উৎসর্গাকৃত প্রাণ। যোগাযোগ রেখেছিলেন বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে । উদ্দেশ্য 
ছিল বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলা ভাষাকে উন্নত স্তরে পৌঁছে দেওয়া। শুধু তাই 
নয়, অনুসারী এবং অনুরাগীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন শব্দরূপ' (১৯৯০)। হাতে 
নিয়েছিলেন আরো অনেক কাজ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল 'শব্দরূপের" 
প্রযোজনায় “এতিহ্যের অঙ্গীকার” শিরোনামে ১৪টি ক্যাসেট প্রকাশ। বিশেষ প্রযোজনা 
ছয়টি ক্যাসেটের মধ্যে রয়েছে “প্রিয় পউক্তিমালা, উচ্চারণ বিষয়ক বক্তৃতামালা। 

সেদিনের আনন্দবাজার আনন্দপুরদ্ধার প্রাপক সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় কবি শামসুর 
রহমান, এবং অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও নরেন বিশ্বাসের অবদানের উদ্দেশে প্র 
মোট ৩৮৪টি শব্দ ব্যয় করেছিলেন। তার মধ্যে ২৭৫টি শব্দ ব্যয়িত হয়েছিল নরেন 
বিশ্বাসের অভিনব প্রয়াসের প্রশংসায়। 

১৯৯৪ সালের ৩মে, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬্টায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী ভবনের 
দোতালায় 'একতান' আয়োজিত আলাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করে প্রাণভরে IRRA মত 
শুনেছিলাম অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের মুখ থেকে ‘এতিহ্যের অঙ্গীকারে"র জন্মকথার 
বিস্ময়কর রোমাঞ্চক ইতিকথা | ংলা ভাবার এহ গবেষকের তথা ভাষাতাত্তিকের সাবলীল 
হৃদয়গ্রাহী কাব্যিক গদ্য ভাষণ শুনে মনে প্রাণে প্রশান্তির প্রবাহ বয়েছিল। এদিন একবার 
এক ফাকে নরেনদাকে জিন্রেস করেছিলাম; “দাদা, সাহিতা-সংস্কৃতিকে বাণীবদ্ধ করে 
রাখার যে কঠোর সাধনার কথা শোনালেন, তার কোন তুলনা হয় না। এ জন্য আপনাকে 
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ued রাডার রি ees এ net ne এ es a SEE 
“এই পুরস্কার পাওয়ার সাথে সাথে তোর কথা মনে পড়েছিল। নীতীশ, মুকুল ওরা যখন 
আমার সংবর্ধনার কথা বলল, আমি তখন ওদের বললাম, হেলেঞ্চার বাদল যেন বাঙলা 
একাডেমীতে অবশ্যই উপস্থিত থাকে।” 
বছরের বাঙলা গান বাণীবদ্ধ করে এক মুল্যবান কাজ করেছেন? এর প্রশংসার ভাষা 
বিজয়গীতি, রসিক সরকার রাজেন্দ্র সরকার, এবং fate সরকারের কবিগান বাণীবদ্ধ 
করা হয়েছে কি? এই সঙ্গীত সুধা যে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ।” আমার কথা শেষ 
হতে না হতেই নীতীশদা বললেন-_ দাদা সুধী প্রধান এসে গেছেন। দাদা তাড়াতাড়ি চলে 
গেল, আমি উত্তর পেলাম না। 

১৯৯৬ সালের ৯ নভেম্বর ঢাকা গিয়েছিলাম বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে । ওই দিন গিয়ে 
রনদাকে দেখে কান্নায় আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছিল। কোথায় সেই রাজকুমার আমাদের? 
আমাকে প্রথম চিনতে পারলেন না কিন্তু কথা শুনেই কেঁদে ফেললেন! দাদার কান্নায় 
আমার OMe জলে ভরে গেল। অবশেষে চোখের জল মুছতে বললেন আমার অন্যান্য 
অঙ্গ বিকল হলেও দুঃখ থাকতো All আমার চোখ যে সাধনার আলো । জগতকে দেখার 
দিশারী । ডায়াবেটিসে আমার দৃষ্টি ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমি এখন এক অসহায় দুঃখী 
মানুষ । 

কত কথা শোনালেন তখন। সেই লক্ষ্মীপুরের মহাভোজের কথা মনে করে বললেন 
“সেই দিন আর ফিরে আসবে না। কোনদিন! এখন এক বেলা দুই কাপ ভাত । রাতে 
২/৩টা রুটি। এখন মিষ্টি মুখে দেওয়া হারাম। উচ্ছে, নিমহ এখন মুখের খাবার-__ কিছুদিন 
বেঁচে থাকার আহার ৷” 

কথায় কথায় বললেন, নিজে পড়তে পারি না। অন্যরা পড়ে শোনায়। সেই শ্রবণ এবং 
পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে ক্লাশে ভাষণ রাখি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার জন্য অনেক 
সুযোগ দিয়েছেন। আমার চিকিৎসার জন্য অর্থ মঞ্জুরী করতে চেয়েছেন। fee ভিক্ষুকের 
মত দান নিয়ে আমার চিকিৎসার ইচ্ছে নেই। ভারতে ভাইয়েরা আছে__ ওরা আমাকে 
বলেছে__ আমার চিকিৎসার টাকা ওরাই যোগাবে। আমি কলকাতা যাব ভেলোরে 
চিকিৎসার জন্যে। যখন যাবো তার আগে তোকে চিঠিতে জানাবো । ওখানে অবশ্যই দেখা 
করবি ।”” 

এর পরের দিন IANG নরেনদা এবং আমি আর্টস্‌ ফ্যাকালটি এবং রেজিষ্ট্রার 
বিল্ডিং এর মাঝখানের খোলা জায়গায় প্রায় আধঘণ্টা ধীরে ধীরে উত্তর-দক্ষিণে হাটলাম। 
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সেই পদচারণার সময় দাদা শোনালেন অনেক আনন্দ বেদনার FAI একবার বললেন 
'বাদল, আমার মৃত্যুদূত ঘরের ভেতর। কখন চলে যাই বলতে পারি Ali তুই ভারতে 
গিয়ে নীতীশ এবং মুকুলকে বলবি ওরা যেন মা-বাবার প্রতি লক্ষ্য রাখে। বাবা আমাদের ৪ 
মানুষ করার জন্য কী খাটনিই না খেটেছেন! বাবার খণ আমরা কোনদিনই শোধ করতে 
পারবো না। বাবা কষ্ট পেলে আমরা সুখে থাকতে পারবো না। মা বাবা যেন দুঃখ না 
পান। ওদের ব্যথার কথা কানে এলে সেদিনই আমার মৃত্যু হবে। তুই এই কথাগুলি ওদের 
বলিস। মনে করে বলবি। মুকুল যে তোকে ভীষণ ভালবাসে । ভুল করবি না কিন্তু” 

তারপর দাদার মৃত্যু সংবাদ সেদিন শুনলাম আমার সহকর্মী অরুণ পিসির সুখে। 
টিভিতে ২৮শে নভেম্বর এহ সংবাদ শুনে আমাকে জানালে আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। 
সেদিন স্কুলে যেতে পারিনি । আমার অগ্রজ__ আমার পরিচালক, শিক্ষক, পরম সুহৃদ, 
আমার জীবনের মহান মানুষাঁটর অকাল প্রয়াণে, তার মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় 





ক্ষতি হয়ে গেল। আমরা হারালাম আমাদের পরম বান্ধবকে__ আমি হারালাম আমার “ 
জাবনের জীবস্ত দিক দর্শন। + 
» 
শোক AR থেকে , 
আমরা অসহায়ের মতো প্রতক্ষ করলাম একজন আলোকিত মানুষের চলে যাওয়া। 
চাকা। ২৭.১১.৯৮॥ তাপস বিশ্বাস 
= we = 
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অজয় কুমার ঘোষ 
বাক-শিল্পাচার্য অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস 


বাঙ্লা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, ভাষাতত্তবিদ্‌, কাব্যতত্ত ও ছন্দঃশান্ত্রবিদ্‌ 
কবি, নাট্যকার, নট ও নাট্য-পরিচালক, আবৃত্তি-শিল্পী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্লা ভাবা 
ও সাহিত্যের প্রবাদ-প্রতিম জনপ্রিয় অধ্যাপক “বাক্‌-শিল্পাচার্ধ নরেন বিশ্বাস গত ২৭ 
নভেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে মাত্র ৫৩ বছর বয়সে অকালে পরলোকগমন করলেন । MEA 
ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি ও ক্ষতচিহ রয়ে গেল! 
নরেন বিশ্বাস পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার (অধুনা বাংলা দেশ) গোপালগঞ্জের এক 
অখ্যাত পাড়াপায়ে দরিদ্র প্রাথমিক স্কুলশিক্ষক পিতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের 
, স্কুলের ও কলেজের পাঠ (আই.এ.) পর্যন্ত সমাপ্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাঙ্লা 
ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স ও এম. এ পাশ করেন। কিন্তু ছাত্রজীবন থেকেই নাট্য ও আবৃত্তি 
চর্চাই তাকে ভাষাতত্তু, ধ্বনিতত্ত, Eres, সাহিত্য Sga গভীরতর অনুশীলনে ও 
গবেষণার রাজ্যে নিয়ে আসে। ফলে, একাধারে EG ও প্রয়োগের Casey কালক্রমে তিনি 
যে একাধিপত্য অর্জন করেছিলেন তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি বিরল দৃষ্টাস্ত। অর্থাৎ যে 
বিষয়ে তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন, সে বিষয়টিকে প্রায়োগিক মাধ্যমে জনসাধারণের 
মধ্যে তুলে ধরতেও কার্পণ্য করেননি । নইলে “বাংলা উচ্চারণ অভিধান’ গ্রন্থ রচনা ও 
'এতিহ্যের অঙ্গীকার’ নামে অনেকগুলি ক্যাসেট প্রকাশ করতেন ati অর্থাৎ তিনি 
মাতৃভাষার রূপ-রীতি-বৈচিত্র্য এবং সে-ভাবাকে জনসমক্ষে তুলে ধরবার যে কৃৎ-কৌশল 
বহু দিনের অধ্যবসায়ে, একান্ত ASA, বহু শ্রমে ও প্রেমে আয়ত্ত করেছিলেন, তাকেই 
¢ জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন। অর্থাৎ পুথি-কেন্দ্রিক পাণ্ডিত্য শুধু নয়, 
বাস্তব জীবন-ভিক্তিক উপযোগিতার দিকটি নিয়েও তিনি গভীর ভাবে ভেবেছিলেন। 
শুধু পুথিগত জগতের মধ্যে আবদ্ধ থেকেই নরেন বিশ্বাস তার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড 
টা নী রা লা রা রানা চান পা 
উদ্দেশ্য | তাই, তাকে দেখি বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে, যশোরে পাকসেন 
আক্রমণের পর তাকে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে, এবং এখানে 
অবস্থানকালেই স্বাধীন বাংলাদেশ বেতারের জন্য নাটক, কথিকা, জীবস্তিকা ও নক্সা রচনা 
ও তাতে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতে। 
বাংলাদেশ স্বাধীন হ'লে তিনি দেশে ফিরে যান এবং গোর্কির “মাদার' অবলম্বনে মা’ 
নাটক লেখেন এবং মঞ্চস্থ করেন। ১৯৭৪ সনে তাকে তিনমাসের জন্য কারাবরণ করতে 
৮ হয়। বঙ্গবন্ধু মুজিব ও নাট্যকার বন্ধু মামুনুর রশীদ-সহ কয়েকজনের চেষ্টায় তিনি নিঃশর্ত 
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রান ুরারনূর ররর Ses wedi aden vine Wik ee tO 
‘আরণ্যক’, “বহুবচন, প্রভৃতি নাটাদলের সঙ্গে তার যোগসূত্র গড়ে ওঠে। একদিকে আবৃত্তি 
ও অভিনয়ের ব্যাপক অনুশীলন, অপর দিকে একের পর এক ভাষাতত্ব, ছন্দঃশান্থ ও » 
সাহিত্যতত্তর নিয়ে প্রস্থুরচনার কাজ চলতে থাকে। এইসময় ঢাকা শহরে বিভিন্ন নাট্যসংস্থার 
ও আবৃত্তি-চর্চা-কেন্দ্রের প্রশিক্ষক রূপে তাকে বারবার দেখা গেছে। ‘শিক্ষাঙ্গন’, কণ্ঠশীলন', 
‘কথা’, “থিয়েটার স্কুল', শব্দরূপ’, “সরকারী গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট'__ প্রভৃতির তিনি 
ছিলেন নিয়মিত নাট্য ও আবৃত্তি-প্রশিক্ষক। 

সঙ্গে সঙ্গে তার গ্রস্থরচনার কাজও অব্যাহত থাকে । প্রসঙ্গ বাংলা ভাবা (১৯৮৫) 
প্রসঙ্গ সাহিত্য/সংস্কৃতি (১৯৮৯) ভারতীয় কাব্তত্ত (১৯৮৫) MAIS অন্বেবা (১৯৮৪) 
অলঙ্কার অন্বেষা (১৯৭৬) ও Ga প্রবন্ধ-নিবন্ধ নাটক ইত্যাদি রচনা এই সময় করতে 
থাকেন | 

তার দুটি প্রধান কাজ হ'ল : 

১. ৩০ হাজার শব্দ-বিশিষ্ট “বাংলা উচ্চারণ অভিধান’ (বাংলা একাডেষী/ঢাকা/ ১৯৯০) 
প্রণয়ন; এবং 

'এতিহ্যের অঙ্গীকার’ নামে ১৩ খণ্ডে প্রকাশিত চর্যাপদ থেকে আধুনিক NEA 

সাহিত্যের দুই বাংলার) কাব্য/নাট্যকারের নির্বাচিত রচনার ক্রুতিগ্রাহ্য উপস্থাপন। এর 
জন্য ১৯৯৪ সনে কলকাতা আনন্দবাজার পত্রিকার “আনন্দপুরক্কারে” তিনি সম্মানিত হন। 

‘বাঙ্লা উচ্চারণ অভিধান" তার একক প্রচেষ্টায় সংকলিত এক অনন্য অভিধান। 
ইংরেজী ভাবায় এ ধরনের অভিধান আছে। বাঙ্লায় ইতিপূর্বে একমাত্র ধীরানন্দ ঠাকুর 
১৩৬১ সালে “বাংলা উচ্চারণ কোষ’ নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। এছাড়া ঢাকা 
টিচার্স ট্রেনিং কলেজের উদ্যোগে বাঙ্লা উচ্চারণ অভিধান (১৩৭৫) নামেও একটি az? 
বেরিয়েছিল। কিন্ত এ দু'টি গ্রন্থে উচ্চারণ-বিকল্পের বিপুলতা পাঠকের প্রয়োজন সাধনের 
তুলনায় তাদের বরং বিমৃঢ় ও বিভ্রাভূহ ক'রে তোলে। 

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের “বাংলা উচ্চারণ অভিধান” (১৯৯০) বাঙ্লা শব্দের পূর্ণাঙ্গ 
অভিধান না হলেও tare দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে প্রধানতঃ লক্ষ্য 
রেখেই এশটি সংকলিত হয়েছে। তাই “আন্তর্জীতিক ধ্বনিমুল বর্ণমালা, or International 
Phonetical Alphabet-49 চিহ্ন ব্যবহার না করে তিনি বাঙালীর ভাষা-ব্যবহারের সহজ 
ও স্বাভাবিক গতি প্রবাহ এবং বাঙালীর fer, বাঙালীর জাতিগত স্বভাব ও উচ্চারণ 
প্রবণতার দিকে শ্রধানতঃ লক্ষ্য রেখেই একটাই সহজ পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন এবং প্রায় 
৩০ হাজার শব্দের উচ্চারণ নির্দেশে করেছেন। তার নিজের ভাষায়, “বাঙ্লা জীবস্ত ভাম্ম। 
গতি এর ধর্ম, রূপাভ্তরেই এর বদ্ধি। ফলে কোনো সূত্রের সাহায্যে এ ভাষার ব্যাকরণ;** 
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ভাষাত্ত, ধ্বনিতত্তর বা উচ্চারণ-তল্তুকে চিরস্থায়ী-বন্ধনে আবদ্ধ করা আদৌ সম্ভব নর। 
আমরা ভাষার এই বহমান স্পন্দনকে অস্বীকার ক'রে নয়, বরঞ্চ অঙ্গীকার করেই প্রমিত 
কথা ভাষার বাচনভঙ্গীর অনুসরণে উচ্চারণ-সৃত্র সঙ্কলেন প্রয়াস পেয়েছি)” 
(মুখবন্ধ/বাড্লা উচ্চারণ অভিধান/পূ. আট-নয় দ্রঃ) 

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস নিজে সাহিতা-তত্তৃজ্ঞ পণ্ডিত হ'লেও বাক্‌-শিল্পী । কাজেই বাক 
শিল্পীর দৃষ্টিতে বিচার কালে তিনি জানেন যে, “বাকৃশিল্সের বিচিত্র বিকাশে, কথন-প্রক্রিয়ার 
নিরন্তর পরিবর্তনে সঙ্কলিত সমস্ত শব্দই সূত্রশাসন মানেনি। তাই তিনি উদাহরণ দিয়েছেন 
'সমূদ শব্দ প্রাত্যাহিক বাক্‌ৃব্যবহারে উচ্চারিত হয় “শোমুদ্ছো” রূপে । অনুরূপ ভাবে : 
রাজপুত্র > রাজ্পুত্ত্রো, রামচন্দ্র > রাম্চন্দো, ফুলশয্যা > ফুল্সোজ্জা, মর্তভূমি > 
মোরতোভূমি, =f > হর্মো এবং কণ্ঠবর্ণ > কনঠোবরনো ইত্যাদি। 

আবার এও তিনি বলেছেন যে, teria অবাধ বিকাশকে অভিনন্দন জানাতেই বেশ 
কিছু শব্দের বিকল্প উচ্চারণকেও তিনি স্থান দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে তার কোন 
AAAS বা গৌড়ামি নেই। তাই এ সব ক্ষেত্রে স্থায়িত্বের Pere রায় প্রদানের অধিকার 
যে কেবল ভবিষ্যৎ কাল ও বাঙ্লাভাবী জনগণের সে-কথা বলতেও তিনি ভোলেননি। 
(দ্রঃ বাঙ্লা উচ্চারণ অভিধান/মুখবন্ধ/পৃ. নেয়)) 
. মোট কথা, বাকৃশিল্লী ও সাধারণ ভাষা-ব্যবহারকারীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই 
এ হ’ল এক ভাষাতাত্বিক বাক-শিল্লীর সংকলিত অভিধান | 

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের আর একটি কালজয়ী অসাধারণ কাজ “এতিহ্যের জঙ্গীকার' 
নামে ১৩টি ক্যাসেট বাণীবদ্ধ চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্দু থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল 
থেকে শামসুর রাহমান পর্যস্ত অজস্র কবি-নাট্যকারের নির্বাচিত রচনার শ্রতিগ্রাহা MARTA | 
বস্তুতঃ এ পরিকল্পনা যেমন অভিনব তেমনি প্রয়োগ শিল্পের ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য 
সংযোজন। আরও কয়েকটি ক্যাসেট প্রকাশ করবার পরিকল্পনা তার ছিল, ভাষাশিল্প ও 
উচ্চারণ প্রকরণ নিয়ে কয়েকটি ক্যাসেট সমাপ্তও করেছিলেন, fee তার অকালমৃত্যু এসে 
সে সম্ভাবনার ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছে। 

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের এই অভিনব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এপার বাংলার 
সাধারণ মানুষের তেমন পরিচয় না থাকলেও বর্ষীয়াণ সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় থেকে 
বহু কবি-সাহিত্যিক সাংবাদিক, এবং পশ্চিম বাঙ্লার গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের 
লেখক-শিল্পীবৃন্দ প্রমুখ অনেকেরই পরিচয় ছিল। ১৯৯৪ সনে আনন্দপুরস্কারে সম্মানিত 
হওয়ার পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। “Fao” গবেষণাপত্রের তরফে আয়োজিত 
এক সভায় তিনি এপার বাংলার কবি-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এক 
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বেরিয়েছে। ; ea লিখেছেন, 








করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস। শুরু 
হয়েছে চর্যাপদ দিয়ে । ....... শেষ হয়েছে আধুনিক বাংলা কবিতা দিয়ে। এপার-ওপার 
নির্বিশেষে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে । ....... ক্যাসেটগুলি একত্র করলে বাংলা সাহিতোর 
একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া TE 

(দ্রঃ মুক্তবঙ্গের স্মৃতি/অন্রদাশঙ্কর রায়/শারদীয় বর্তমান/১৪০৫/পু. ৪৯) 

দুই বাংলার সাংস্কৃতিক যোগসূত্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের 
ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। বাড্লা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা-কর্মে যে বৈজ্ঞানিক, 
বস্তুনিষ্ঠ ও জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তিনি এনেছিলেন, তা এপার-ওপার দুই বাংলার শিল্পী- 
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॥ ষাটের দশকে প্রগভিশীল আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের অকাল মৃত্যুতে আমাদের 


' আন্দোলনের সাথে চিরপ্ত্রীব হয়ে থাকবেন। 


| 
i ঢাকা। ২৭.১১.৯৮ দিলীপ বড়ুয়া | 
| সাধারণ সম্পাদক |: 
: বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল TAS | 
i বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। J 
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এ দেশের প্রগতিশীল আন্দোলন ও সাহিত্যের অনেক ক্ষতি হল। শ্রদ্ধেয় নরেনদা আমাদের প্রগতিশীল | 
| 


নিদর্শন AREA অঙ্গীকার” নামক দশখানি ক্যাসেট ৷ প্রস্তুত * 








কথা বাংলার সহজিরা স্বভাব তার শব্দাবলীকে কলমে-কথায় কখনই থিতু হতে দেয়নি, 
বাঁকিয়ে-চুরিয়ে মৌখিক রূপাস্তর ঘটিয়েছে। স্বর বাঞ্জনের বিক্রিয়ার বানানের সঙ্গে 
উচ্চারণের ফারাক হয়েছে অনেকখানি । সমাজ-সংস্কৃতি ও শিক্ষাদীক্ষার ধারা বদলের সঙ্গে 
সঙ্গে ভাষা-উপভাবার চেহারা পাল্টাচ্ছে। আর্থ রাজনীতির ছারা এসে পড়েছে ইতিহাসের 
গায়ে। বাংলা ভাবা aga বহতা নদীর মতো কেবল die নিচ্ছে তাই নয়, তার 
পলিপলেস্তারায় ক্রমবর্ধমান শব্দভাণ্ডারকে উর্বর করে তুলছে। কিন্তু এই শব্দাবলীর বানান 





ঘটিত অসমতা এবং উচ্চারণজনিত বিবর্তন অনেক সময়ই আমাদের বিভ্রান্তির কারণ হয়। 
এর নিরসনের জন্য প্রয়োজন একটি নির্ভরযোগ্য উচ্চারণ অভিধান একথা অনেকেই 
অনুভব করেছেন। ফলে বাংলা ভাষার প্রখ্যাত ও প্রামাণ্য অভিধানগুলির বাইরে কয়েক 
উচ্চারণভিক্তিক অভিধানও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে সেগুলি 
প্রশংসনীয় হলেও পূর্ণাঙ্গ অভিধানের চেহারা নিতে পারেনি, শব্দসংখ্যাও Gee সীমিত 
হওয়ায় সকলশ্রেণীর ব্যবহারোপযোগী হয়ে ওঠেনি । বিস্তারিত তন্তৃতল্লাসী ও সুত্রব্যাখ্যার 
অভাব ছাড়াও বিকল্প উচ্চারণের আধিক্যে কখনো বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি ware এই সব 
অসুবিধের কথা মনে রেখে ১৯৭৭ সাল থেকে নরেন বিশ্বাস বাংলা উচ্চারণের সূত্র ও 
ব্তিক্রমের নজির অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ভ্রানবিচ্তান প্রযুক্তি ও সাহিত্য 
সংস্কৃতিজাত নবাগত শব্দের নির্বাচিত সংযোজন ঘটিয়ে ত্রিশ হাজারেরও বেশি শব্দের 
একটি বাঙলা উচ্চারণ অভিধান রচনা করেছেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর আনিসুজ্জামানের 
ew tee deena eae aoe চারার eee ee Coe eee 

হয়েছে। ধীরানন্দ ঠাকুর-সঙ্কলিত “বাংলা উচ্চারণ কোষ’ ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলে 
‘বাংলা উচ্চারণ অভিধান", ডক্টর মৃহস্মদ এনামূল হক ও শিবশ্রসন লাহিড়ী সম্পাদিত 
‘বাংলা দেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান" এবং “বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ' 
Sera অনুসৃত পথে আলোচ্য অভিধানটি সম্পূর্ণ নতুন প্রয়াস না হলেও একটি 
উল্লেখযোগ্য সংযোজন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেবল বিদেশীর সুবিধের জন্য নয়, শুধু 
এদেশীয় ছাত্রছাত্রী শিক্ষক বক্তা ঘোবক পাঠকই নয়, বাংলাভাষী প্রায় কুড়ি কোটি ব্যাপক 
জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক প্রয়োজনের কথা মনে রেখে অভিধানটি রচিত হয়েছে একথা অনুমান 
সি কারা রা 
ভার রা রর! ria Alle এ পর a soe 3 বাংলা শব্দাবলীর 
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চলমান প্রোফাইল চিনতে অনেকখানি সাহাবা করলেও এহ অভিধান পরবর্তী সংবোজনের 
উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। 

অভিধানে অনুসৃত নীতিমালা নামক মুখবন্ধে লেখক দীর্ঘ ত্রিশ পৃষ্টাব্যাপী বানান ও 
উচ্চারণ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা সংযুক্ত করেছেন। মোটামুটি শিক্ষিত, লিখতে এবং 
একটু সতর্ক হয়ে এবং তাদের প্রয়োজনের কথা স্মরণে রেখে করা উচিত ছিল। বেশ কিছু 
শব্দ বাদ দেওয়া চলত। বিশেব করে কিছু শব্দ যাদের বানানে এবং উচ্চারণে ফারাক নেই 
এবং সেই ইংরেজি শব্দগুলি যারা বাংলা বানানে হুবহু আমাদের ভাষায় এসে বসেছে 
এড়িয়ে গেছেন। & 0 দেশের সৌজন্যে 4 


0 বাংলা উচ্চারণ অভিধান * নরেন বিশ্বাস। প্রকাশক বাংলা একাডেমী ঢাকা, দাম একশো টাকা। 





নরেন স্যার নেই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। মৃত্যুতেওথেমে থাকে না সৃষ্টি ওসুন্দরের চলাচল, শোকের এই 

দিনে শূন্যতার মাঝেও শ্রদ্ধের নরেন বিশ্বাস থেকে যাবেন আগামী পথ চলার প্রেরণা। 

ঢাকা। 29.99.90 h মাহফুজ রিজভী (সাংগঠনিক সম্পাদক) '. 
আবৃত্তি সংসদ, কুমিল্লা। 11 | 
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বাঙলাদেশের প্রগতিশীল ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন উদারমুক্ত বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক, ভাষাতাত্তিক এবং বাবশিক্পের স্থপতি নরেন বিশ্বাস তার 'প্রসঙ্গ : নব 
সর রর জা ee ৯৯৮৫) 
এবং চা বিশ্বাসের জগৎ t ne: প্রন্থ-মুখবন্ধে তিনি সন্নিবেশিত প্রবন্ধ-সমূহের 
বিশ বছরে আমাদের জাতীয়-ভীবনে বহু ঘটনা ঘটেছে । রাজনৈতিক ARA ET- 
সাংস্কৃতিক ANZ অবিস্মরণীয় বাক পরিবর্তন JES হয়েছে/ ফলে এর প্রতিটি অভিঘাত 
— আলোডিত করেছে সমাজকে, জাতিকে ও WHS! বাঙলা -ভাষা ও সাহিতোর একজন 
শিক্ষার্থী ও শিক্ষক হিসেবে বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন সামান্য কমী হিসেবে 
আমাকে যে-সব জিজ্ঞাসা নিয়ত তাড়িত করেছে, আলোডিত করেছে আমার বোধ ও 
CMRP Tee: A-AA বিষয় নিয়ে আমার fee ভাবনা AII করতে চেয়েছি এ-নিবন্ক 
নিচয়ে /' 


১৯৬৬-১৯৮৫ সাল বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসে 
এক দীর্ঘ জটিল কালবলয়। এই বিশ বছরে বাঙলাদেশকে এগুতে হয়েছে বিভিন্ন সংঘর্ষ 
ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পালাবদল কিভাবে নরেন বিশ্বাসের 
চিন্তার ও বিশ্বাসের জগতে আলোড়ন তুলেছে কিংবা কিভাবে তিনি তাতে A- 
করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত ও বিচুর্ণিত রেখাভাস বিশ্বিত আছে তার এই সংকলনে । এই বিশ 
বছরে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে, তার একটা 


'১. ১৯৬৬ সালে বুজোর্যা জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির এতিহাসিক হয়দফা দাবি, 
২. ১৯৬৭, ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯-এ ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন । সামরিক শাসক আইয়ুব 
খানের আরেক সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা BISA! ৩. ১৯৬৯ সালে 
LNT গণ-অভ্যঙ্খানের FON এবং হায়তুশাসনের দাবি; ৪. ১৯৭০ সালে সাধারণ নিবার্চন 
এবং এই adoma পাকিতানের জাতীয় পরিষদ'-এ বাঙালি জাতীয়তাবাদী ATSR 
শক্তির AIEI সংখ্যাগরিষ্ঠতা; ৫. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ শাসকগোষ্ঠীর নএ-আতু প্রকাশ 
২৬ মার্চ KAN VINEE এবং জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাধীনত। 
= ঘোবণা, এরপর টানা নয় মাসের TIA হফাধীনতা-সংগাম এবং ৬. ১৯৭১ সালের ১৬ 








চিত্ত ISAO ৬৯ 





EII স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়। পরিণতিতে নবীন রাষ্ট্র বাঙলাদেশের FAI ৭. 
১৯৭২-১৯৮৫ সাল ALE দেশ yada, রাজনৈতিক MTA আওয়ামী লীগের সরকার 
ae ৫০8৮4 ভাসানী ক in. হারার 
পালাবদলের ae (জিয়াউর রহমান, জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখল), ক্রোধ, 
গণতারিক অধিকার ছিল, সংবিধান রদবদল এবং সংবাদপত্রের ওপর TATRA প্রবর্তন 
Sonar / বাঙলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার Fe : ড. প্রথমা WAVE! 

মিটি টা বার সানিয়া বারা রাজারা NE TON uae ae 
একজন প্রগতিশীল, বামপন্থী এবং সংগ্রামী লেখকের চিস্তা-চেতনা, বোধ ও বোধিকে যে 
প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন করবে, তা স্বতঃসিদ্ধ। ফলত তার প্রসঙ্গ মদ আগা ৭ বিবেচনা 
করে তার এই শপ্রগতি-মানসের গতিবেগকে মূর্ত করে তুলতে হবে। 

২৫৬-পৃষ্ঠার এই সংকলন-গ্রস্থে ২৬টি রচনাকে বিষয়ানুগ রীতিতে তিনি তিনটি পর্যায়ে 
বিন্যস্ত করেছেন। শিরোনাম যথাক্রমে : “সাহিত্য”, “সংস্কৃতি” এবং “সাহিত্যে মতবাদ' 
ইত্যাদি। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে তার প্রবন্ধের বিষয়নির্বাচন এবং পর্বালোচনা- 
প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার দায়বদ্ধতা-ই ফুটে উঠেছে। গ্রন্থের প্রথম পর্যায়ের প্রবন্ধসমূহ 
সাহিত্যবিষয়ক এবং শেষ পর্বের আলোকপাত oles মতবাদের মত গুরুগস্ভতীর বিষয় 
হওয়া সত্তেও তিনি প্রগতি-চিত্তা ও দর্শন থেকে একচুলও বিচ্যুত হননি। 

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির ওপর সুচিত হয় সুপরিকল্পিত সাংস্কৃতিক আক্রমণ এবং এই 
তমদ্দুনপন্থী, মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক একদল বৃদ্ধিজীবী-জল্লাদ। সাম্প্রদায়িক, ধর্মভিত্তিক 
দ্বিজাতিতন্তের ভিত্তিতে উপনিবেশিক কায়দায় জাতিগত শোষণের রণকৌশল হিসেবে 
সেকালের শাসক ও তাদের তল্লিবাহকেরা বাঙালিকে ভাষা ও সংস্কৃতিহীন এক ক্রীতদাসে 
পরিণত করে দীর্ঘকালীন শোষণের জন্য বেছে নেন বাঙলা সংস্কৃতির সম্পদ ও এশ্ব্য 
রবীন্দ্রনাথকে | এরা তাই ১৯৬৭ সালে ফতোয়া জারি করে বেতারে ও টেলিভিশনে রবীন্দ্র- 
অচলাবস্থা । তবে সেকালের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা এর প্রতিবাদে সরব হন। নরেন 
বিশ্বাসও শরিক হন এই রবীন্দ্র-আন্দোলনে। সেদিন একজন সংখ্যালঘুর কাছে এই ধরনের 
প্রতিবাদে সামিল হওয়ার ঘটনা ছিল নিঃসন্দেহে এক এতিহাসিক ঝুঁকির কাজ। নরেন 
বিশ্বাসও ছাত্রত্বের উত্তাপ নিয়ে তৎকালে ববীন্দ্র-জয়ভীতে পাঠ করার জন্য রচনা 
করেছিলেন “আধুনিক বাঙলা কবিতা ও রবীন্দ্রনাথ' 7 
মুদ্রিত হয় রবীন্দ্রসঙ্গীত যে বছরে (১৯৬৭) নিবিদ্ধ হয়, CHS বছরেই স্বদেশ’ পত্রিকার ১ 








নরেন বিশ্বাস স্মারক OF ৭০ 
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EX AEE Rf 

` ০৮ 
তত সে 


বর্ষ ১ম সংখ্যায়। শুধু একটি নয়; পরপর আরো দুটি রচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে তুলে 
ধরেন, বিশ্লেষণ করেন তার দর্শন নিজস্ব মতাদর্শের প্রক্রিয়ায় । প্রবন্ধ দুটির শীর্ধনাম : ১. 
৭ গণ-অধিকারে রবীন্দ্রনাথ” এবং ২. “রবীন্দ্রনাথের ব্যাকরণ-ভাবনা” (বাংলা একাডেমি 
আয়োজিত রবীন্দ্র-জয়ভ্তীতে ১৩৯১, ২৫-এ বৈশাখে পঠিত)। তার রবীন্দ্রনাথ-বিষরক এই 
প্রবন্ধ-তিনটি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যাক। ‘আধুনিক বাঙলা কবিতা ও 
রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধে লেখক রবীন্দ্রনাথের ands ভাবনাবলীর চিব্রভাস নির্মাণ করেছেন। 

IHANA এক তরঙ্গায়িত শব্দ যা বরফ হয়ে আচ্ছাদিত করে রাখে না বরঞ্চ 
পাদদেশের কঠিন পাথর ভেঙে সাগরের দিকে এগিয়ে যায় নদী হয়ে নিরবধি /” [A ৩৩) 

রবীন্দ্রমানসের শ্রগতিধারার ঢেউ ও প্লাবন কিভাবে অচলায়তনের দেয়াল ভেঙে 
সমুদ্রমুখী রূপোলীক্নোতে নিরবধি চলতে থাকে, তারই রূপক ব্যঞ্জনা লেখকের এই 
*গদ্যপংক্তিমালা। “গণ-অধিকারে রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন গণ-অধিকার রক্ষায় 
রবীন্দ্রনাথের দায়বদ্ধতার স্বরূপ। জালিয়ানওয়ালাবাগের গণহত্যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের 
প্রতিবাদ ও ধিক্কার, হিজলি জেলের বন্দী-নিবাসে নির্বিচারে গুলি বর্ষণের প্রতিবাদের 
ভাষার BORIC লেখক বলেছেন : 

‘রবীন্দ্রনাথ সংগ্রাম করেছেন বণার্বিদ্বেষ, উগ্রজাতীয়তাবাদ, ফ্যাসীবাদ, যুদ্ধ ও 
আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং এ ভূমিকা তিনি কবি হিসেবে যেমন পালন করেছেন, তেমনি 
সচেতন নাগরিকের MGs এড়িয়ে যাননি কোনদিন । স্মতর্বা- অল Bem সিভিল 
লিবাটিজ ইউনিয়ন-এর অনারারী সভাপতি ছিলেন তিনি। তাই Fore না NEAS এ- 
কথা উচ্চারণ অসংগত নয়- রোমা রোলা, বারবুস, গোকীর মতো রবীন্দনাথও সমকালীন 
PRECII মানবাধিকার রক্ষার এক TOT প্রহরী । আর আজকে এ সংগ্রামী PSS দেশবাসীর 
কাছে সবচেরে উজ্জ্বল MANA এবং তার আশাবাদই অফুরত অনুপ্রেরণা / [(F sy], 

লেখকের এ দেখা বামপন্থী, মানবিক প্রগতি এবং সদর্থক চোখের প্রত্যয়ী আলোর 
দীপ্রতা ছড়িয়ে পর্যবেক্ষণের দেখা । রবীন্দ্রনাথকে যেদেশের শাসককুল ক্রমাগত হিন্দু”, 
tei হিসেবে bize করার AMNA হয়ে পড়েন, সেদেশের মাটিতে দাড়িয়ে 

মূল্যায়নের এই উল্টোস্বোতে যাত্রা নরেন বিশ্বাসের শ্রগতি-চেতনারই দ্যোতনা বহন 











টা 

১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে ‘পটভূমি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নরেন বিশ্বাসের 
শ্রেণীসংগ্রামের কবি Bere বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক সুকাস্তের কবিতা, 
সমকালীনতা এবং প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করে তার সংগ্রামী-চেতনার স্বরূপ উদঘাটন 





Raa | প্রবন্ধের VSN স্বরে লেখক Byars উচ্চারণ করেছেন : 


চিত্ত মণ্ডল 0৭১ 





রি ak aus Sete de AANA cas dane alles meee anal 
অগ্রসরমান BCT MIE অমিক কৃষকের সপক্ষে সংগ্রাম এবং অঙ্গীকারের NETA 
CUP বলেই জনতার স্মরণে এবং কালের সরণীতে PIE থাকবে / পু ৮৯ 

'পুর্ব-বাঙলার সাহিত্যের পটভূমি’ শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটি লেখকের মুক্তিযুদ্ধকা 
কলকাতায় বসে রচিত এবং সেকালে এটি দুর্গাদাস সরকার সম্পাদিত “মাসিক বাংলাদেশ' 
পত্রিকার চারটি সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্গটিতে তিনি 

তিতত্তৃভিত্তিক দেশ-বিভাজন থেকে শুরু করে ১৯৪৮-১৯৭১ সাল পর্যস্ত অর্থাৎ টানা 

২ বছরের আন্দোলনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে ততৎকালের আর্থ-রাজনৈতিক-সাংস্কতিক 
সি Gian adaa ner anitat toma Men sins 
প্রবন্ধকার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন : 

পশ্চিম পাকিজ্ঞানের ধনিক-বণিক এবং NNE AGN উপলব্ধি করলেন AS MEMA 
ঠিকমতো শোষণ করতে হলে এবং অধিবাসীদের woe অধিকার বিনষ্ট করতে * 
সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ সাহায্য দরকার__ কেবল ধর্ম অথবা সংহতির CHA চলবে 
না o 

এরপর সামরিক শাসন -৯ জনগণের প্রতিরোধ -৯ রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ। লেখক এ 
প্রবন্ধে ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায় পর্যস্তই টেনে এনেছেন। কেননা যুদ্ধ তখনও চলছে, 
আকাশে উড়ছে ফ্যাসিবাদী বাজপাখি। 

একাডেমিক রচনায় প্রগতি : 

লেখকের এহ-পর্যায়ের রচনার মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু একাডেমিক প্রবন্ধ ৷ ছাত্র- 
ছাত্রীদের পাঠদান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী এই রচনা গড়ে উঠলেও এর 
মধ্য দিয়ে নরেন বিশ্বাসের প্রগতি-চেতনা ও মানসিক গড়নের কাঠামোটিই পরিস্ফুট হয়ে * 
উঠেছে। কবি আলাওল’ শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি মধ্যযুগের কবি আলাওলের সমাজসচেতন 
সানসিকতার wears বর্ণনা দিয়েছেন। দেখিয়েছেন কিভাবে কবি “সেদিনের মানুষের 
জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আচার-অনুষ্ঠান, আশা-হতাশা, সংস্কার-সংগ্রাম, ভালবাসা- 
ব্যর্থতার তাবৎ etre ফুটিয়ে তুলেছেন তার কাব্যে। উপমালোকে মধুসূদন’ প্রবন্ধে 
প্রাবন্ধিক কবি মধুসূদনের কাব্যভাষা ও উপমালোক বিশ্লেষণ করে তার অভ্তর্বানস্তবতা এবং 
চরিত্রের পরিকাঠামো নির্মাণ করেছেন। এই প্রবন্ধে মধুসুদন দত্তের উপমালোক বিশ্লেষণ 
করে তার ইহতিবাচকতা, স্বাধীনতা-ভাবনা এবং স্বদেশ-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। লেখক 
মধুসূদনের উপমাক্ষেত্রে বিচরণ করে বলতে চেয়েছেন : 


আসলে উপনিবেশী কালে পরাধীন দেশের কোন মানুষের পক্ষেই আমদানীকৃত বোধে 
সম্পূর্ণ স্বাধীন মানুষ হওয়া AST ছিলো না, Bain বাসনা চরিতাথ করার উপায় ছিলো 
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না/ তাই ভীবন-গভীরের ররর ডা রা TOA 
না। এবং এ জনোই প্রবলতর ASMAN থাকা সতেও FHSAA সাফল্যকে MIMA করতে 
হয়েছে আজীবন। জীবন-গভীরের এ ASIAS বাসনাকে MAB করতে চেয়েছিলেন 
কল্পনায় শব্দরূপে. বছ বণিল উপমারজিতে। কিন্তু তা zaar (2. 29]. 

এভাবে তিনি কবির হচ্ছাপুরণের" ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি অংকন করেছেন। তবে এই 
রচনাটি পুরোদস্তুর একাডেমিক হলেও আলোচনা ও বিবেচনার ফাক ফোকর দিয়ে ঠিকরে 
পেরিয়ে পড়েছে প্রবন্ধকারের আর্থ-রাজনৈতিক এবং বামপন্থী-আদর্শনিষ্ঠ অর্থনীতি 
বিশ্লেষণ | 

‘বঙ্কিমচন্দ্র : কৃষ্তকান্তের উইল’ লেখকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। বাঙউলাদেশে 
বঙ্কিমচন্দ্র তেমন একটা গ্রহণীয় নয়। তার “আনন্দমঠ”-এর সাম্প্রদায়িক-মুখ মুসলিম মানসে 
টি রানার রেট reese ee eee , বিধবা বিবাহ; 

২. বহু বিবাহ বা স্ত্রী বর্তমানে অন্য নারীর প্রতি আসক্তি এবং ৩. স্বামী পরিত্যক্ত নারীর 
aunan talk outs Ae antes তার সম্যক চিত্র তুলে ধরেছেন প্রবন্ধকার 
তার এই নিবন্ধে। বাঙলাদেশের মানুষের জীবনে ও সমাজে বিশেষত নারীসমাজে এই 
তিনটি দিকই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবাহী। ফলত লেখক একালে এর শ্রাসঙ্গিকত! 
অপরিহার্য বলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং বিজ্ঞাননিষ্ঠ বিশ্লেষণসহ - কৃষ্চকান্তের TIT 
উপন্যাসটির সর্ম-উদ্ধার করেছেন এই রচনায়। ‘SIN ও সংগ্রামের কবি গোবিন্দ দাস' 
আরেকটি সংক্ষিপ্ত fee সময়োচিত কেজো রচনা। প্রবন্ধে লেখক এই বিশিষ্ট জনপ্রিয় 
চারণ কবির বৃটিশ ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের দায়বদ্ধ ভূমিকার ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। 
তিনি গোবিন্দ দাসের প্রতিবাদকে “সচেতন দ্রোহ, না বলে “সেদিনের আর্থ-সামাজিক 
__ পটভূমিকায় তাকে অবশ্যই নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ কবি হিসেবে চিহ্নিত করা 
উচিত’ বলে মনে করেছেন। ‘আজও তিনি গ্রামের এবং সংপ্রামের কবি হিসেবেই 
MSG I 

“নজরুল-কাব্যে উপমা’ লেখকের আব্েকটি একাডেমিক প্রবন্ধ। তবে উপমার ব্যবচ্ছেদ 
ঘটিয়ে কবিমানস বা "Personal Complex -এর অনুসন্ধান Textual Cntrcism-49 
নতুন সনদ। সেকারণেই প্রবন্ধের গোড়াতেই নজরুল-মানসের বিশ্লেষণ সূত্রে লেখক 
জানিয়ে রেখেছেন নজরুল বিল্োহী। এবং এই বিঘ্োহের স্বরূপ-সন্ধানে ভিন রক হয়েছেন 
নজরুলের উপমারাজী বিশ্লেষণে । তিনি উপমার সাগর সেঁচে নজরুলের কবি-আত্মার 
অন্তর্লোকের fete ধরতে চেয়েছেন__যার একদিকে বিদ্রোহ, কে প্রেমের অফুর্ত 
বৈভব। লেখক নজরুলের ‘অগ্নিবীণা’ “বিষের arr, “সাম্যবাদী', “সর্বহারা”, efter, 
Ae, wat ও ‘প্রলয় শিখা'__কাব্যবলী মন্থন করে তার বিদ্রোহের চিত্রকল্প তৈরি 
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করেছেন। আর 'দোলনচাপা', ছায়ানট", '্পুবের হাওয়া" সিহ্ধু-হিন্দোল' ও 
থেকে খুঁজেছেন মানবিক প্রেম-শ্রীতি, বাৎসল্য ও নিসর্গ প্রেম। 


ওয়ালীউল্লাহর জীবন-বিরোধী আস্তিক্যবাদী চেতনার আত্মার andes চিহ্তিত করার 
প্ৰয়াসী হয়েছেন। তিনি তার লালশালু', চাদের অমাবস্যা এবং 'কাদো নদা কীদো' 





টিকার Wa, at “lean eek: ons কারার SOE lien. 
সরণীই তার প্রার্থিত ছিল আঙজীবন। 

বাঙালির সংগ্রামী সংস্কৃতির মুখ : 

গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধ গুলির শিরোনাম : “সংস্কৃতি । এবং এই পর্যায়ে রয়েছে 
আটটি প্রবন্ধ, যথা : 

ক. ইতিহাসের আলোকে বাঙলাদেশের সংস্কৃতি : সামভ্তযুগ (সুকান্ত একাডেমী 
আয়োজিত সেমিনারে পঠিত ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৭/সেমিনারে পঠিত sense ঢাকার 
মুক্তধারা থেকে গ্রস্থাকারে প্রকাশিত 1) 

খ. লোকনাট্য ও সঙ্গীত প্রসঙ্গ (‘সাংস্কৃতিক Say’ সংকলনে প্রকাশিত, এপ্রিল, ১৯৭৮) 

গ. যাত্রা : উৎস : ক্রমবিকাশ 

ঘ. গণ-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে (“প্রবাসী সমাচার" (লণ্ডন থেকে প্রকাশিত,) জানুয়ারি ১৯৮৪) 

উ. বাঙলা নাটকে সংগ্রামী জীবন 

চ. প্রসঙ্গ : নাট্যাভিনয় (‘বহুবচন নাট্য পত্রিকায়’ প্রকাশিত, এপ্রিল-জুলাই, ১৯৭৮) 
o ছ- বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম : সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট (দৈনিক সত্যযুগ, কলকাতা, জুন, 
১৯৭২) 

জ. বাঙলাদেশ : শিল্প-শিক্ষণ (‘শতফুল একাডেমীর শতফুল গবেষণা পত্রের শিল্প- 
শিক্ষণ’ বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৮১) 

প্রথম প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ‘বাংলাদেশের সামস্তযুগের সংস্কৃতি। এবং সেই সাংস্কৃতিক 
খতিয়ান নির্মিত হয়েছে ইতিহাসের আলোকে । লেখক বাঙলাদেশের সামস্তযুগের সামাজিক 
গড়ন, কৃষিভিত্তিক সমাজের সংস্কৃতির বিন্যাস পরিস্ফুট করেছেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে তিনি 
বলেছেন সে যুগের সামাজিক আচার-আচরণ, Feat দর্শন, ধর্মকর্ম ভাষা শিল্পের 
হতিহাস, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদির কথা। তিনি সামস্তযুগের সমাজব্যবস্থার দুটি অবক্ষয়ী চিত্র 
'বর্ণবিভাগ' ও ‘নর-নারীর যৌন-সম্পর্কের শিথিল নীতিবোধের’ কথা তুলে ধরেছেন। এই 
aren চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি সমাজহ জাতিগত বৈষম্যের ছবি এঁকেছেন এইভাবে : 
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E 
না--বঞ্চিত, উপেক্ষিত উৎপীডিত হওয়াই ছিল প্রাত্যহিক wea) ধন-সম্পদ Afe 
হতো ডল্চকোটির ওটিকয়েক সামভ-শাসকের হাতে। শত শত বৎসর অব্যাহত ছিল এ 
অত্যাচার / | পু 380-383] / 
সাহিত্য ধর্মদর্শনের প্রসঙ্গও বর্ণনা করেছেন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথাও স্বীকৃত হয়েছে এই 
সময়ের বিভিন্ন লোকায়ত সংস্কৃতি, ধর্মতিত্তে, সাধনতত্তে, বৌদ্ধদর্শনে। লেখক তার কথাও 
সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন এই প্রবন্ধে। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন : 

প্রাচীন বাঙালীর কাষি-নিভর্র জীবনের সমৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা ছিল সীমাবদ্ধ, চিত্তের 
ROMS ছিল ক্ষীণায়ত; ব্যাপক বিরাট গভীর মনন-সমৃদ্ধ, PIC জীবনের আন্দোলিত 
সংঘাত বিপবধি- সে জীবনকে তেমন স্পশার করেনি, ফলে শিল-সাহিতেও তার প্রতিফলন 

CHS! [F ১৪২-১৪৩] | 
*  সামস্তযুগে জীবনবাদী বাঙালীরাও যে চিস্তার রাজত্বে বশ্যতা স্বীকার করেননি, লেখক 
সেকথা জানাতেও ভোলেননি। 

দ্বিতীয় প্রবন্ধের বিষয় : ‘লোকনাট্য ও সঙ্গীত প্রসঙ্গ। এই প্রবন্ধে লেখক যাত্রা- 
লোকনাট্য ও কবিগানকে লোকমাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করে জানিয়েছেন যদিও এই 
লোকশিল্প ATSIC সামস্তবাদের অবক্ষয়ের মুমূর্ষু সময়ের গ্লানি ধারণ করে আছে, তবু 
এর লোকায়ত ফর্মে জনগণকে আকৃষ্ট করা সহজ । এবং একারণেই তিনি লেনিনের ১৯২০ 
সালের বুর্জোয়া যুগের মুল্যবান সংস্কৃতিকে যুগ-অনুযায়ী পরিবর্তন করে ব্যবহার করার 
এতিহাসিক পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন : 

যারা, জারী-কবিগানের ইতিহাস (অসম্পূণভাবে যা পাওয়া গেছে) প্রমাণ করেছে, 

e কালের দাবি, জনতার আকাঙ্ক্ষা এবং যেকোনো গণ-আন্দোলনের বিপ্লবী চেতনাকে 
আত্মসাৎ করার অনুপম ক্ষমতা এ WIT গুলোতে TEMA [F ১৪৫] | 

' এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি লোকনাট্যকে জনচেতনাকে সঞ্জীবিত করার মাধ্যম হিসেবে 
গ্রহণ করার জন্য প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে আহান জানিয়েছেন। আলোচনার 
তার fos ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে একজন দায়বদ্ধ শিল্পীর মত 
বলেছেন : 

WE সংস্কৃতিতে প্রত্যয়ী কমার MIG আমাদের লোকনাটা ও সঙ্গীতের সংগ্রাম 
ধারাকে উজ্জীবিত রাখা এবং বাঙলাদেশের এ-লোক প্রিয় শিল্পমাধামগ লোকে সমাজ 
প্রগতির ধারাকে RENTS করে অমত্যীবী মানুষের কাছে পৌঁছে CHEMI [পৃ. ১৪৯- 

e ১৫০) | 





চিত্ত মণ্ডল 0 ৭৫ 


'যাত্রা : উৎস : ক্রমবিকাশ" প্রবন্ধে লেখক যাত্রার উৎস ও বিবর্তনের ইতিহাস নির্মাণ 
করে বৃটিশ আমলের এহ লোকমাধ্যমের জনজাগরণী ভূমিকার রেখাচিত্র তুলে ধরেছেন। 
প্রঙ্গক্রমে তিনি একালের প্রগতিশীল শিবিরের ভূমিকার ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে তাদের 
দায়িত্ব এ যুগের নোতুন নাটা-নির্মীতাদের A. ১৫৬]। দায় একালের প্রগতি শিবিরের 
সংস্কৃতিকর্মী যাত্রা শিল্পী ও রূপকারদেরও | 

'গণ-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি খুবহ গুরুত্বপূর্ণ । এই প্রবন্ধে লেখক গণ-সংস্কৃতির 
রূপরেখা ও চরিত্র বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা করেছেন এর উদ্দেশ্যবাদের কথা এবং বুর্জোয়া 
সংস্কৃতির সঙ্গে পার্থক্জনিত চুলচেরা ফারাকের কথাও । তিনি তথাকথিত” গণ-সংস্কৃতির 
ne স্বার্থবাদেরও ™ খুলে দিয়ে যথার্থ চাটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ 

sisal প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে_অসাম্যের উচ্ছেদ, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠ। 
অথাৎ সামভবাদী yer চিভার বিলোপ এবং গণের সপক্ষে সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা ॥' [পৃ 
১৬১) / 

গণমাধ্যমের আরেকটি বড় হাতিয়ার নাটক। এ বিষয়ে লেখকের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের 
নাম ‘বাঙলা নাটকে সংগ্রামী জীবন!’ বিষয় নির্বাচন থেকেই লেখকের প্রগতিচেতনার 
ইঙ্গিত মেলে। এই প্রবন্ধে তিনি বাঙলা নাটকের প্রগতিধারাকে fase করেছেন। লেখক 
বিশ্বাস করেন, শশ্রণী-বিভক্ত সমাজে শিল্প-সংস্কৃতি শ্রেণী-নিরপেক্ষ হতে পারে না।' (পৃ. 
১৬৩]। এবং এ-কারণেই AeA যতদিন ধর্মান্ধতা ও BSA হাত থেকে বাঙালী 
জীবন মুক্ত হতে পারেনি, ততদনি জাগতিক জীবন-নির্ভর নাটকের জন্ম সম্ভব হয়নি। (পৃ. 
এ]। ফলত বাঙলা নাটকে সংগ্রামী জীবনচেতনার রেখাভাস নির্মাণ কালের সীমাবদ্ধতার 
কথাও স্বীকার করে তার সমকালীন প্রেক্ষাপটের বিশ্লেষণে, rene. Sr) eae 

'বাঙলাদেশের মুক্তিসংপ্রাম : সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট" শীর্ষক প্রবন্ধটি এই পর্যায়ের 
সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও রা রা এ Widen dene ane 
সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশের 
ধারার বর্ণনা করেছেন। 

বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের আর্থ সমাজিক ও রাজনৈতিক কারণসমূহও তিনি 
সুন্দরভাবে নির্দেশ করেছেন এই প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি তিনি রচনা করেছেন ১৯৭২ সালে, 
যখন মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত প্রবাহ বাঙলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তিনি এই 
টির eee Severe সারা রাজার সত্যাচারের ইতিবৃত্ত লিখেছেন। তিনি 
সেই সময়ে আশা পোষণ 
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নি টির sued: doen oth সামাজিক জীবনে কুসংস্কার নয়. 
বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং সাহিত্য-সংস্কাতির জগতে aaa সমাজে উদার মানবিকতার 
আর এ alk OnE as aie তবে সেটা হবে সংগ্রামের সাথে চরম 
বিশ্বাসঘাতকতা’ ! পু ১৮৩) / 
তিনি আশা 


iia en wiles ae wal ween —_ আত্মবিকাশ এবং বিস্তারে, তারা NFR 
হবেই/ ভবিষ্যৎ বাঙলাদেশের সাহিত্য-সংস্কাতির YAA ঘটবে মানবিকতার শুভ 
উদকোধন-__যা কেবল বাঙালী জাতিকে নয়, _ বিশ্বের মুক্তিকামী জনতাকে অনুপ্রাণিত 
করবে নিরবধি ।' [A ১৮৪) I 





baty i A 





লেখক আজ নেই; কিন্তু সবক্তরের দশকের সেহ উজ্জ্বল আশা কি বাঙলাদেশে আজো 
পূরণ হয়েছে? এই জিজ্ঞাসার উত্তর নেই। 

এই পর্যায়ের শেষ প্রবন্ধ “বাঙলাদেশ : শিল্প-শিক্ষণ।' এই প্রবন্ধে লেখক প্রথমে 
বাঙলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে 
এর সাংক্কতিক-সংগ্রামী প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছেন এবং ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮২ সাল 
পর্যন্ত দীর্ঘ এক যুগের শিল্প বিকাশ ও প্রশিক্ষণের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। নাটক সঙ্গীত 
ও বাকশিল্পের চর্চার ইতিহাস, প্রতিষ্ঠান গঠন এবং তাতে বিভিন্ন শিল্পী ও শিক্ষকদের 
ঝাপিয়ে পড়ার ও সংগ্রামের গোড়ার কথাও ব্যক্ত হয়েছে। 

QIN প্রবন্ধে মতাদর্শ : 

১. কাব্যের আত্মা বিতর্কে অলঙ্কার, রীতি, বক্রোক্তি ও ধ্বনিবাদ (১৩৯০, বেশাখ- 





আযাঢ, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা)। 


২. সাহিতো অবক্ষয়বাদ (দৈনিক বাংলা, রমজান ঈদ সংখ্যা, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭)। 


৩. দাদাবাদ, পরাবাস্তুববাদ ও অস্তিত্ববাদ (উত্তরাধিকার, বাঙলা একাডেমী, এপ্রিল 
ডিসেম্বর, ১৯৭৭)। 


৪. সাহিত্যে ভাববাদ। 

৫. ares বস্তুবাদী দৃষ্টিতে শিল্প সাহিত্য (উচ্চারণ, নারায়ণগঞ্জ, ফেব্রুয়ারি, 
১৯৭৮)। 

বিশ্লেষণ : 


Pert এই প্রবন্ধগুলির জন্ম মূলত সাহিত্য-সংস্কৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রকরণিক 
প্রক্রিয়ার কারণে এবং সেই দৃষ্টিকোণের ফলে প্রবন্ধগুলি কিছুটা ওজনদার, গুরুগস্তীর এবং 
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: ara পালার পাঠতরমের অনুসারী। তবু স্বীকার করতেই হবে যে, প্রবন্ধণলির 
বিষয় নির্বাচন ও তার বিশ্লেষণ fea মধা দিয়ে নরেন বিশ্বাসের ব্যক্তিগত বিশ্মাসের- 
অবিশ্বাসের মতাদর্শ-এর জগৎ প্রতিফলিত হয়েছে। 








ফলত সাহিত্যের ও নন্দনতত্তবের ছাত্রদের কাছে এটি একটি কেজো রচনা। কাব্যের স্বরূপ 
ও কাব্যের অস্তরাত্মা ইত্যাকার বিষয় নিয়ে প্রাচ্যদেশীয় কাব্যতাক্তিকদের মধ্যে যে বিতর্ক 
রয়েছে, ছাত্রদের কাছে চিরকালই যা দুর্ছেয়, রহস্যময় ও জটিল, কাব্যের সেইসব Eso 
তত্তের সারাৎসারকে নরেন বিশ্বাস এই প্রবন্ধে সহজ, সরল ও সংক্ষিপ্তাকারে ফুটিয়ে 
তুলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে অলঙ্কারবাদ, রীতিবাদ, বক্রোক্তিবাদ, অলঙ্কারধবনি, 
রসধ্বনি-র মত তাক্তিক পযলোচনা। প্রবন্ধটি বাংলা একাডেসীর গবেষণা পত্রিকায় 
প্রকাশিত বলে এর ভাষাগত বিন্যাসও দৃঢ় নিবন্ধ 

দৈনিক সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার ফলে এর গদ্যশরীর সহজ-সারল্যে 
ধরা দিয়েছে। সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠকদের দিকে তাকিয়েই এই ভাষারীতির অনুসার। 
সাহিত্যের অবক্ষয়বাদ" প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে লেখক শ্রেণীবিভক্ত সমাজব্যবস্থার aefar 
বা ভাড়াটে কলাকৈবল্যবাদী সসীজীবী লেখকদের জীবনবিরোধী অবক্ষয় ছড়ানোর নানা 
অপকৌশলের কারণ এবং ছলাকলা বর্ণনা করেছেন। কিভাবে এই শ্রেণীর লেখকেরা 
কিভাবে শিল্পের নামে নৈরাজ্যবাদ, অবক্ষয়, অপসংস্কৃতি দিয়ে স্তান্দোলনবিমুখ করে তোলে 
তরুণ সমাজকে, তার আর্থ-রাজনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ করে নরেন বিশ্বাস প্রগতিশীল 
বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের দায়বদ্ধতার দিশা নির্দেশ করেছেন। তিনি প্রগতিশিবিরের 
সংস্কৃতিকর্মীদের “অপরাজেয় মানুষের জীবনগাথা” রচনা করে জনতাকে “আশাবাদে 
উত্তুরিত' করতে আহান জানিয়েছেন। 

তৃতীয় প্রবন্ধটির শিরোনাম : 'দাদাবাদ পরাবাস্তববাদ ও অস্তিত্ববাদ।” প্রবন্ধে লেখক 
দাদাবাদ ও পরাবাস্তববাদ-এর পটভূমি নির্মাণ করতে গিয়ে শোষকশ্রেণীর জীবনবিরোধী 
এ-সব CU সাহিত্য-মতবাদের জন্মেতিহাসে যে পাপের সঙ্কলন রয়েছে, তার স্বরূপ 
দেখিয়েছেন। পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাংলায় দাদাবাদ ও পরাবাস্তববাদচেতনার প্রভাবের 
জমিন নিদিষ্ট করে দিয়েছেন। “অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক এর জীবনবিরোধী 
ভূমিকার কথা বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন, ‘এ-শিল্পের শরীরে, “অস্তর্গত" রক্তের ভেতরে 
খেলা করে’ আরো এক বিপন্ন fewer সুতরাং ....... ক্রার্ত__ক্রাস্ত করে’ মার্কসীয় 
Sais বস্তুবাদে বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের aera এ উৎকণ্ঠা, শুন্যতা বা. ক্লান্তির 
অবকাশ IR! এই বক্তব্যের মধ্য দিয়েই নরেন বিশ্বাসের মার্কসীয় শিল্পতত্তে আস্থাশীলতার 
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চতুর্থ প্রবন্ধের শীর্যনাম : “সাহিত্যে ভাববাদ।” এই প্রবন্ধে লেখক শিল্পের ইতিহাস 
TRA করে ভাববাদী সাহিত্যের বিশুদ্ধ নান্দনিক অনুভূতিলোক" এবং তার 
কলাকৈবল্যবাদী দর্শনের হৃতিবৃত্ত পরিস্ফুট করেছেন। বিশেষত প্রগতিশীল তরুণ লেখক- 

স্কৃতিকর্মীরা ভাববাদী Pesca স্বরূপ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নিজেদের 

দায়বদ্ধতার জায়গাটি সহজেই খুঁজে নিতে সক্ষম হবেন। 

এই পর্যায়ের শেষ প্রবন্ধের নাম : 'দ্বান্দ্রিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য ৷” প্রবন্ধটির 
মধ্য দিয়ে লেখকের বামপন্থা মানসিকতার সন্ধান মেলে। প্রবন্ধে তিনি শিল্পের জন্য শিল্প" 
এর অসারতা, বুর্জোয়া সংস্কৃতির “মানুষের জঙ্গী চেতনা” নির্বাজ করার ফন্দির কথা বিশ্লিষ্ট 
করে Bet বস্তবাদ-এর রূপরেখার দেহ স্পর্শ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন : 

দ্ধান্ছিক-বত্তবাদী-দশনে বিশ্বাসী শিল্প সৃষ্টিতে জীবনের কেবল ক্ষয়ের দৃশ্য ভেসে ওঠে 
W, জয়ের বাসনাও উদ্ভাসিত হয়, পরাজিত জীবনের ক্রন্দন, হাহাবগর কিংবা বিলাপই 
তার শেষ সমাচার নয় বারবার মার খাওয়ার পর মার ফিরে দেওয়ার ক্ষমাহীন স্পধার্ও 
তিনি প্রত্যক্ষ করেন” [F ২৫০) | 

শোষিত-বঞ্চিত মানুষের আলোকদীপ্র সম্ভাবনাময় অপরাজেয় জীবনই বস্তুবাদী শিল্প- 
এর JA সোপান। 

নরেন বিশ্বাস চেতনাগত দিক থেকে IAAI এবং সেকারণে তার সারাজীবনের 
শিল্পচ্চার পেছনে দাড়িয়ে আছে aes বস্তুবাদী দর্শনের চেতনালোক, যা তাকে দায়বদ্ধ 

















O এই প্রবন্ধের লেখক যখন মাদারীপুর নাজিমুদ্দিন কলেজের (১৯৬৭-১৯৬৯) ছাত্র, প্রয়াত নরেন বিশ্বাস 
তখন তার ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন। 





আমরা এখন কি করব স্যার? | 
ঢাকা। ২৭.১১-৯৮॥ মনির, ঢাকা পদাতিক 
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পূর্ব পাকিস্তানে__অধুনা বাংলাদেশে-ফরিদপুরের বুকে একখানি ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের 
নাম রামদিয়া এরই একান্তে চন্দ্রনাথ বসু__ওরফে “ফরিদপুরের sara বাস। প্রবাদ__ 
উনি যেখান দিয়ে চলে যান, অচিরে সেখানে একটি সুদীর্ঘ সড়ক, না হয় একটি বহতা জল 
নিকাশী খালের পত্তন হয়__যাদের কল্যাণ স্পর্শ আশেপাশের গ্রামবাসীর অশেষ কল্যাণে 
আসে। | 

শুধু রাস্তাঘাটই নয়, চিরকুমার এই মহাত্মা গ্রাম বাংলার বুকে দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের জন্য 
বহু স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। রামদিয়া শ্রীকৃষ কলেজ এমনি একটি ছোট্ট 
ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (অধুনা অবশ্য ডিগ্রি কলেজে tale) | 

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে আমি যখন ইংরেজীর শিক্ষক হিসেবে এই কলেজে যোগদান করি, 
তখন এর অধ্যক্ষ ছিলেন জনাব আখতারুল BE) আশপাশের গ্রামের বহু দরিদ্র এবং দুঃস্থ 
ছেলেমেয়ে শিক্ষার আলো দেখতে পেয়েছে এই কলেজেরই ছত্রছায়ায়। 

এক নাগাড়ে ১০ বৎসর শিক্ষকতা করার পর ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে আমি পশ্চিমবঙ্গে চলে 
আসি। যে সব ছাত্র এরই মধ্যে পাশ করে বেরিয়ে গেছে শ্রীমান নরেন্দ্র তাদের মধ্যে 
অন্যতম । ১৯৬০-৬২ AGF নরেন্দ্র এহ বিদ্যায়তনে পড়াশুনা করে। 

নরেন্দ্রর সাহিত্যিক প্রতিভা বা তার বৈদদ্ধের কথা আমি এখানে আলোচনা করতে 
কোয়াটার এবং ছাত্রদের wea ছিল কলেজ চৌহদ্দির মধ্যেহ। পড়াশুনা এবং কলেজের 
নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্র আমাদের সংগে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ করে নিয়েছিল। 

সারা বছর ধরে কলেজে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে__যেমন সঙ্গীত, আবৃত্তি, 
অভিনয়-_বিশেষকরে নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে এবং সর্বাতোভাবে যাতে নাট্যানুষ্ঠানটা 
সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সাফল্য মণ্ডিত হতে পারে তার জন্য- অর্থাৎ সাংগঠনিক ব্যাপারে 

রাতের পর রাত জেগে রিহ্যায়ার্সাল এ বসে বসে ভায়ালগ্‌ ক্ষেপন এবং বিভিন্ন 
চরিত্রের আক্ষেপ আবেদনের অভিব্যক্তি বিকাশের টেকনিক তৎসহ যে সমস্ত আঙ্গিক 
অনুষঙ্গের প্রয়োগ প্রদর্শিত হত তৎসমুদায়ই নরেন্দ্র অত্যন্ত মনোযোগের সহিত লক্ষ্য 
করত। 

সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাট্যাভিনয়ে আমি নিজে ছাত্রাবস্থা থেকেই উৎসাহিত ছিলাম। স্কুলে 
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এবং কলেজে শিক্ষকতা করার AWA ও বিভিন্ন ফাংসানে অংশগ্রহণ এবং পরিচালকের 
ভূমিকা গ্রহণ করেছি। ১৯৪০ সনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশের পর কলিকাতায় দূ-বছর 
ধরে বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়ন করি। 

কলিকাতায় থাকাকালীন বিভিন্ন খ্যাতনামা মঞ্চশিল্পীদের যেমন-_অহীন্দ্র চৌধূরী, শিশির 
ভাদুড়া, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায়, ছবি বিশ্বাস, নরেশ মিত্র, বীরাজ ভট্টাচার্ব্য, কানু 
যেমন দেখেছি, তেমনি তাদের অভিনয়কে আত্মস্থ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। 

রাষদিয়া কলেজে বিভিন্ন সময়ে যে সমন্ত নাটক অভিনীত হয়েছে, তন্মধ্যে যতদূর মনে 
পড়ে নরেন্দ্র বোধ হয়, পথের শেষে, সানময়ী গার্লস JA এবং PAEZ 
(ডি.এল. রায়ের) নাটকে অংশগ্রহণ করেছিল । 

অভিনয়কালে মঞ্চের সংকীর্ণ প্রেক্ষাপটে, সংযত স্বচ্ছন্দ, সাবলীল অথচ দর্শকমণ্লীর 
দৃষ্টিনন্দন গমনভঙ্গী তৎসহ শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রতিসুখকর, সংলাপ অভিক্ষেপর অভিজ্ঞতা 
তার লিখিত নাটক, অভিনয়, আবৃত্তি এবং মঞ্চপরিচালনায়। 

১৯৬২ তে আমি রামদিয়া ছেড়ে চলে আসি। এরপর থেকে নরেন্দ্র সংগে আমার 
যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে, যায়। তারপর নানা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়েও নরেন্দ্র 
পূর্ববঙ্গে অধুনা বাংলাদেশেই) রয়ে যায়। পরবর্তী কালে তার পরিবারবর্গও পশ্চিমবঙ্গে 
চলে আসে । বাংলাদেশে দুটি কলেজে অধ্যাপনা করার পর পরিশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতার কাজে যোগ দেয়। এই সময়ে দিবারাত্র অধ্যয়ন, ভাষা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা, 
বিভিন্ন গ্রস্থাদি রচনা করে, একক ভাবে বহু কাজ সম্পাদনা করে দিনদিন ভগ্রস্বাস্থ্য 
পরিশেষে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে চক্ষুদুটি হারিয়ে দুঃখের জীবন যাপন করে মৃত্যুবরণ 

অতীব অল্পকালের মধ্যেই স্বীয় প্রতিভা বলে নরেন্দ্র একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক, 
খ্যাতনামা লেখক বিখ্যাত ভাষাতাত্তিক এবং প্রসিদ্ধ বাক্শিল্পীরূপে এপার ও ওপার 
বাংলার RARA নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। 

নরেন্দ্রর এ গৌরবের দাবীদার আমরাও | একদা তার শিক্ষক হিসেবে আমরা ও আজ 
সংস্কৃতির কৃতিত্বের মধ্যে Ake খুঁজে পেতে চাই। 

হৃদয় মাঝারে নিজ ঠাই। + 
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ংলা সাহিত্যের গাঢ় সেবক বাংলা দেশের প্রথিতযশা অধ্যাপক ড. নরেন বিশ্বাস গত 
২৭শে নভেম্বর হহলোকের কর্ম অবসান ঘোষণা করে উদয় লোকে যাত্রা করেছেন। জীবনের 
শেষ সম্বল দেহখানাও তুলে দিয়ে গেছেন বিজ্ঞান গবেষণায় মানব কল্যাণের জন্য । এমনি এক 
মানবতাবাদী সর্বহারা-সর্বরিক্ত হয়ে চলেছেন অস্তাচলের শেষ দিশগক্তে উদয়াচলের পথে। 
যাঁকে চোখে দেখিনি তার বাঁশি শুনেছি । অনুজের কাছে শুনেছি অগ্রজের আত্ম-কৃতির কথা | 
fae যে দিন সত্যি সত্যিই তার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছিল-_ সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা । 
পরনে লম্বা পাঞ্জাবী ও পাজামা, কাধে ঝুলি, মুখমণ্ডল পরিপূরিত দাড়ি__ আধুনিক মননশীল 
বুদ্ধিজীবীর খধিসুলভ প্রজ্ঞা ও জ্যোতির আকর-_বাৎসল্যের বারিধারায় সকালের সোনা A 
রোদের প্রস্ববণ। মুহূর্তেই মিলিয়ে গেলাম সেই অনস্তুসত্তায়। আমার রূপোর ফ্রেমের সোনার 
মুর্তি তখনই গুড়িয়ে গেল জ্যোতির্ময় প্রাচীন তাপসের গরীমাময় প্রজ্ঞা ও হৃদয়ভরা পিতৃত্তে। 
সেদিন থেকে সেই যে আতগপ্ত জীবনের শীতল ছায়া ও সমাহিতসানিধ্য তা কি কখনো ভুলবার ! 
নরেনদার মত fers জোড়া দ্বিগলয়ের ব্যাসার্ধ নির্ধারণ আমার মত লোকের কাজ নয় এবং 
সে সাধ্যও নেই। তবুও স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের আর্তি উন্মোচনে Aa খোজার মধ্যেও 
সাময়িক বিধুরের বেদনায় আনন্দ মধুরে অবগাহন Sal বিশাল জীবনের ভিত্তিভূমি রচনায় 
অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছ জিনিসের জন্য যে প্রয়াস__তাও আলোকপাত করতে পারে নানা ভাবে__সে 
সম্পর্কে দুচার কথা বলা। 

১৯৭৫ সালে নরেনদা এলেন কলকাতায়। অলঙ্কার অন্বেষা তখন WAZ) অল 
রা waste seem aes # 
এক দোকানের সামনে দাড়িয়ে বলে উঠলেন “পেয়েছি_-পেয়েছি* “শ্রীচরনেষু*। যেন 
অস্তহীন অন্বেষণ। এমনি ছিল বাংলার মণিভাণ্ডার সাজাতে তার মণি কুড়ানোর অক্লাভ ও 
নিষ্ঠাভরা প্রয়াস। ভাবা এক দীর্ঘবহা নদী। বাংলা সাহিত্যের বয়স হাজার বছর ধরলেও ভাষার 
বয়স অনেক | বহুধা বাক্‌ বিবর্তনের যোগ বিয়োগে_ সমৃদ্ধ হলেও পূর্ণতা বলে কোন জিনিস 
তাতে নেই এবং তা হতেও পারে না। তাই অলঙ্করণের প্রয়াসও অতভ্তহীন। বাংলার নিজস্ব কোন 
অলঙ্কার ঘরনা আছে বলে আমার জানা নেহ। প্রাচ্য প্রতীচ্য অলঙ্কার বিতর্কের ঝুলি থেকে মুক্ডো 
তুলেই মনের মত সাজিয়ে চলছি। নরেনদার অলঙ্কার অন্যায় রস-নির্ধযানও ছন্দে এই প্রাচ্য 
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ংলা ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ বলতে অ 
মূলতঃ ইংরেজির ছীচে- সংস্কৃতির হাত ধারে আমরা পথ চলছি । কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে 
আরো অনেক মনীবীই বাংলা ব্যাকরণ রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু সে কাজ এখনও 
সাহিত্য সাধনায় ততটা গুরুত্ব আরোপ করেছে বলে মনে হয়নি । নরেন দা তার অতৃপ্তিকে SS 
করতে “প্রসঙ্গ : বাংলা ভাবা ।” রচনা করে বাংলা ব্যাকরণের একটি স্বয়ভ্তর রূপ রচনার চেষ্ঠা 
করেছেন। বাংলা ভাষার বিস্তৃত পরিধি ও তার বহুবিধ শব্দ সম্ভারের যথোচিত উচ্চারণ ধ্বনিকে 
ধরতে চেষ্টা করেছেন। তার এ প্রচেষ্টা আমাদের আরো বেশী প্রণোদিত করবে। 

শব্দ আর তার উচ্চারণ দ্যোতনা আমাদের বুদ্ধিকে দীপ্ত করে SPY করে তল থেকে অতলে 
নিয়ে যায়। এই শব্দের খেলায় হৃদয়ের গভীর থেকে ALS তলদেশ আন্দোলিত হর । নরেনদা 
এই শব্দ নিয়ে খেলেছেন চিরদিন | তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন তার এ শব্দ খেলার গুরুদেব 
পিতা স্বয়ং। তারই হাতে খড়ি নিয়ে তিনি শব্দের খেলায় বিজয়ী হয়েছেন! শব্দ মন্দ বাংলাকে 
MIS করে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন- সারা বাংলায় আলোড়ন ও আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন। 
এপার ওপার দুপার বাংলাই আবেগে Bye হচ্ছে এবং বহু শুদ্ধ শব্দ মন্ত্রে তাকে উচ্চারণ 
নরেনদা ছিলেন আগাগোড়াই এক সনুয্যত্বে মোড়ানো মানুষ । এই একটি মাত্র শব্দেই তিনি 
সীমাতীত। এপার বাংলায় তার পাঁচ অগ্রজ ও অনুজ রয়েছেন। জীবনের বহুধা বিচিত্রক্ষেত্রে 
তারা প্রতিষ্ঠিত। মা বাবার ও এখানেই নিলয় গেড়েছেন। কিন্তু নরেনদা আসেননি মুক্তি 
সংগ্রামের উদ্যম শেষে আবার চলে গেছেন সেই জন্ম মাটিতেই ৷ মা-মাটি মানুষের আকর্ষণ যে 
স্বর্গের চেয়েও সেরা, সেকথা বোঝালেন জীবন দিয়ে। আজ ঢাকা মহানগরী তথা বাংলার 
মহাজীবন যখন তাকে আবেগে BIAS হয়ে বরণ করছে তখন তারই সাধের সাধনার বাস্তবতা 
দেখে মনোভাবে আবেগ মথিত হচ্ছি__অভিন্নতা ও একাত্ব ঘোষণা করছি নতুন ভাবে । তার 
এ-কৃতিত্ব আর কয়জন বাঙালীর প্রাপ্য? 

আজ যখন দেশ ও দুনিয়া ভরে শত শতাব্দী ধরে মুষ্টিমেয়ের PRE থেকে জ্ঞান ভাণ্ডার 
ছিনিয়ে নেওয়ার দলিত প্যান্থাররা রণংদেহি শব্দে জেগে উঠছে-_ তখন নরেনদা তাদের 
আলোর প্রতীক- নব প্রমিথিয়ুস। গোপালগঞ্জের মাঝিগাতির নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের দ্বিতীয় 
হয়েছে মহা পঞ্চকদের বিরুদ্ধে | তার কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে নব জীবনের দলিত উত্বানের 
নেতাদের | বুঝতে হবে জ্ঞানের মসিযৃদ্ধ ছাড়া অসি যুদ্ধ অর্থহীন | 
পূর্ণ করতে হয়েছে মৃত্যুর বিষকুস্ত। তার এহ অকাল প্রয়াণে বঙ্গসংস্কৃতির অপুরতি মালায় 
ফুলটি যেমন পুরবেনা কোন দিন তেমনি আমারও আতপ্ত জীবনে Bord না অন্তহীন তৃপ্তির 
আস্বাদ। আজ-সব চেয়ে দীন মনে হয় আমাকে । শু 
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কলকাতায় প্রথম স্মরণ সভা 


J পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজা কমিটি ও এঁকতান গবেষণা 
পত্রের পক্ষ থেকে আয়োজিত অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের স্মরণ সভা । পঃ বঙ্গ বাংলা 
আকাদেমি সভাঘর। কলকাতা | ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৯৮। সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ৯টা 0 

প্রচারের পাদপ্রদীপের সম্মুখে দাড়ানোর প্রবল অনীহায় নিজেকে সরিয়ে রাখা ange 
প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক, ain নাট্যকার বাকৃশিল্লাচার্য অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস তার 
কর্মকৃতির বৈচিত্র্য নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিলেন। সাত রঙের রশ্মিমালা ছড়িয়ে তার 
স্বদেশবাসী বাঙালি মানসে ওপার বাংলায় যে উত্তাপর সঞ্চার কারেছিলে 
মনীষী মহলেও সে-তাপের বিকিরণ Wa—ta সহসা প্রয়াণের পর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা 
en সভাঘরে বাংলা ভাষাভাষী বৃদ্ধিজীবীদের বিপুল স্মরণ-সমাহবশে বাংলা 

তার উন্নয়নে ভার বিরল অবদানের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনে। পশ্চিমবঙ্গের 
বিশিষ্ট মানুষেরা তার অবদানের খণ স্বীকার করে তার আরদ্ধ কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে 
যাবার আহান জানান। 











অনদাশঙ্কার রায় : অনুষ্ঠানের সভাপতি অন্রদাশস্কর রায় বলেন, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস 
ছিলেন বাকৃশিল্লাচার্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিনব পরিকল্পনায় নানা গ্রন্থ, উচ্চারণ 
প্রয়োগরীতির প্রচলনে বিভিন্ন উদ্যোগে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এতিহ্য বর্ণিত 
ক্যাসেট তৈরিতে যে অনন্য অবদান রেখেছেন যেকোন ভাষা এবং যেকোন সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে এত অল্পসময়ে এমন বিস্তৃত সৃষ্টির ফসল বিরল বলে গণ্য হবে। অধ্যাপক বিশ্বাস 
গ্রন্থিত ১৩টি ক্যাসেটে চর্যাপদ থেকে শুরু করে বিদ্যাপতি, osm, কবিকঙ্কন, রবীন্দ্রনাথ, 
মাইকেল, সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্যস্ত কবি ও সাহিভরখীদের সৃষ্টি ধরে রেখেছেন। এগুলি 
থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের লোকায়ত সম্প্রীতির মহান এতিহ্যের pipi পাওয়া 
যাবে। তার উত্তরসূরি সাহিত্য সাধকাদের, ওপার বাংলায় তার অগণিত ছাত্র খাদের 
সঙ্গে, একবোগে কাজ করতে হবে। তার ক্যাসেট ও গ্রচ্ছের প্রকাশ এদেশেও করা 
প্রয়োজন। এ জন্যে আমাদের উদ্যোগা হাতে হবে। 








শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী aie বিশ্বাস বলেন, 
অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের অকাল প্রয়াণে পৃথিবীর অন্যতম Ay ভাষা বাংলার অপূরণীয় 
ক্ষতি হল। ২২ কোটি মানুষের মুখের ভাবা বাংলাকে নিয়ে নরেন বিশ্বাসের গবেষণা ও 

প্রয়োগ বাঙালি মাত্রেরই গর্বের বস্তু। 'এতিহ্যের অঙ্গীকার" শিরোনামে বাণীবদ্ধ তার 
ব্যাসেটমালার ধ্বণিত হয়েছে গোটা বাঙালি জাতির মহা মিলনের শ্যামল লাবণ্য আর 





Wael বিশ্বাস স্মারক O ৮৪ 


CENTRAL LIBRARY 





ও ভাবা প্রেমে | ellie বার জাতীয় চেতনা-সম্পদ সজনে নিয়ো 
রা ও AE রা রা 
সাহিত্যসেবীদেরও এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তার অমূল্য 
ক্যাসেটমালা, উচ্চারণ অভিধান সহ বিভিন্ন গ্রন্থ এদেশে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করলেহ 
অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের উদ্দেশে প্রকৃষ্ট শ্রদ্ধান্্রলি জানানো হবে। 


মামুনুর রশিদ : বাংলাদেশের নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও সংস্কৃতি আন্দে 
মামুনুর রশিদ বলেন অধ্যাপক বিশ্বাস ছিলেন তার প্রেরণাদাতা ও মুক্তিযুদ্ধে সহযোদ্ধা। 
বাংলাভাষা ও উচ্চারণশৈলির উন্নয়নে তিনি আজীবন সাধনা করেচ্ছেন। তার নটিক রচনা 
এবং নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ, ভাবার উন্নয়নে বিপুল শ্রমের দরুন তিনি অসুস্থ হয়ে 
পড়েন। অসুস্থতা সত্তেও অধ্যাপক বিশ্বাস এক নাগাড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়ার্কশপে ক্লাশ 
নিতেন। সেই অসুস্থতা নিয়েই গত জুলাই মাসেও আড়াই ঘন্টা যাবৎ আবৃত্তি করেন 
ফলে, রোগাক্রামণে শয্যাশায়ী হন। আক্তর্জাতিক মনের আধুনিকতম চিকিৎসাও তাকে 
রোগমুক্ত করতে পারেনি । মুক্তিযুদ্ধের সময়, মধ্যমগ্রাম অঞ্চলে, তার একটি নাটকের 
অভিনয়কালে নাট্দলের উপর আক্রমণ চালান হয়। সে-আক্রমণের প্রতিরোধে নরেন 
লাভের যোগ্য । সংস্কৃতি-বিরোবী এসব আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নরেন বিশ্বাসের স্বাধীনতা 
ও সংস্কৃতি আন্দোলনের সংগ্রামের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছিল। নাটকের প্রতি অধ্যাপক 
নিয়োজিত রেখেছিল। এই কাজের মধ্য নিয়েই তিনি উচ্চারণ অভিধান রচনা, উচ্চারণ 
প্রয়োগশিলে ক্যাসেট তৈরি করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এক বিশিষ্ট স্তরে উন্নীত 
করেছিলেন। তার “এতিহ্যের অঙ্গীকার” বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বানীবদ্ধ করে 
রেখেছে ।' রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল যেমন বাংলাভাষার এক অবিচ্ছেদ্য রূপ, নরেন বিশ্বাসও 
তেমনি এক অবিচ্ছিন্ন সেতু-_দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনের মেঘদূত। বাংলাভাষার মান্য 
উচ্চারণ আন্দোলনে তিনি আমাদের বিদ্যাসাগর | 


অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় বলেন নাটক, আবৃত্তি, ছন্দ, অলঙ্কার এবং ভাষার বিশেষ করে 
বাংলাভাষার নানা ক্ষেত্রে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাকে বাংলায় এক 
অনন্য আসনে প্রতিষ্ঠিত কদরেছে। ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষাতত্ত, সর্বোপরি, eee wee 
করে তার আরব কাজের পূর্ণতা দান করতে পারলেই দুই বাং 
স্মরণের আয়োজন সাফল্য লাভ কবাবে। 
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অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ : কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ বলেনঃ 
অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের মধ্যে শিক্ষক, গবেবক, Aes ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর সমন্বয় 
ঘটেছিল। উচ্চারণ তত্তে তিনি বাংলা ভাষাকে এক অননা সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন। ভার 
অকাল প্রয়াণে সে সমৃদ্ধির ভাণ্ডার কিছুটা ক্ষীণ কলেবর হলেও তার উত্তরসূরি সাহিত্য 
সাধকরা তার আরন্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে অবশাহ এগিয়ে আসবেন। আর এ কাজ বাঙালী 
জাতিকে এক মহান এতিহ্যে সমৃদ্ধ করবে। 


মহম্মদ আবু তৈয়ব : বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের কাউন্সিলর (বার্তা) মহম্মদ আবু তৈয়ব 
EVE নানা রা না ee ররর সারা রনি পীর TN 
নারির HORE eee নান সুরা নাসা পাছা eee হী NINE 

ক্ষেত্রে তার প্রয়াস তাকে বাংলাভাবা-প্রেমিকদের WH ISA স্থানে স্থাপন করেছে। 
কত রা onan 1 
করেছে। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে শোকমিছিলে ও শোকসমাবেশে বিডি ক্ষেত্রের মানুষের 
ব্যাপক ও হণের অধ্যে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ দেশের প্রতিটি 
sei oleic ক এ anes ope This 
স্রোত বয়ে গেছে বাংলাদেশময় এবং তার প্রতিফলন ঘটেছে সে দেশের প্রতিটি 
সংবাদপত্রে, প্রতিধ্বনিত হয়েছে রেডিও-টিভিতে। এটা অত্যন্ত বেদনার কথা যে, 
বাংলাদেশের সে-বেদনার ধ্বনিরূপ লাভ করেনি এপার বাংলার কোন প্রচার-প্রকরণে-_ 
বাক্শিল্পাচার্য নরেন বিশ্বাস এবং সাহিত্যরথী সওকত ওসমানের শোকসংবাদ এদেশের 
সংবাদমাধ্যম বহন করেনি । অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় যে, বাংলা পত্রপত্রিকা তাদের দায়িত্ব 
পালনে এগিয়ে না এসে বাংলাভাষার মহান এতিহ্যের প্রতি বিরূপতা দেখিয়েছে। যে 
আনন্দ বাজার পত্রিকা গোষ্ঠী অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের ‘aaa অঙ্গীকার'এর প্রতি 7 
সম্মান প্রদর্শনে আনন্দ পুরস্কার প্রদান করল, তারাও অধ্যাপক বিশ্বাসের মৃত্যু সংবাদ 
এদেশবাসীর কাছে পৌঁছে দিল না। এ ঘটনায় আমরা, বাংলাদেশবাসারা, ব্যথিত ও FS 
না হয়ে পারি না। 











ডঃ অনিল aga বিশ্বাস : সংবিধান বিশেষজ্ঞ কবি, ছান্দসিক ও সাহিত্যিক ডক্টর 
অনিলরপ্রন eur বলেন : নরেন বিশ্বাসের আকস্মিক প্রয়াণ তাকে পুত্রশোকাতৃর করেছে। 
নরেনের মেঘনাদ aq আবৃত্তিতে নরেনের শোকগস্তীর কণ্ঠে কৃতী পুত্রের শোকের যে 
Jou ফুটে উঠেছে। লক্কাপুরীর শোকার্ত পরিবেশের নিজীবি চিত্ররূপ সে কণ্ঠস্বরে মূর্ত হয়ে 
ওঠে। বাংলার ভাষাজগৎও সেই উদাত্ত কণ্ঠস্বরের দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে সহসা যেন 
Aad হয়ে পড়ল। আশার কথা, তার কৃত ক্যাসেটে বিধৃত তার কণ্ঠস্বরে কণ্ঠশীলনের as 
পরিচয় তিনি ধরে রেখেছেন, উচ্চারণ অভিধানে যে স্বরণ্াসের রূপ গ্রন্থিত কারেছেন, 
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AAAs তার অনুসরণ করে অধ্যাপক বিশ্বাসের আরছ্দ কাজ সম্পূণ 
করবেন। তাহলেই তার স্মরণসভার এহ ভায়োঙ্গন সার্থকতা লাভ ENA | 





অধ্যাপক অরুণ বসু : অধ্যাপক অরুণ বসু বলেন, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস নিজেই ছিলেন 
একটি প্রতিষ্ঠান। তার অবর্তমানে সে: প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, তার গবেষণা সম্পূর্ণ করার 
দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এ দায় GS বাংলার । সমস্ত বাংলাভাবীর | 


চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই বিপুল জনসমাবেশ ও ব্যাপক মানুষের শ্রদ্ধানিবেদনের মধোহ 
অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের প্রতি দু'দেশের মানুষদের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে । বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার বিরাট কাজকে ব্যাপকতর উদ্যোগে সাফল্যে পৌঁছে দিতে 
হবে। তার রচনাবলী, তার ক্যাসটে মালা সমগ্র বাঙালি সমাজের কাছে পৌঁছে দেবার 
উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন 





নীতীশ বিশ্বাস : একতান গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক এবং সভার সঞ্চালক নীতীশ বিশ্বাস 
বলেন, অধ্যাপক বিশ্বাস তাদের পরিবারের একজন হলেও তাদের সে পরিবার নরেন 
বিশ্বাসের মাধ্যমে গোটা বাংলাভাষাভাবীদের পরিবারে রূপ নিয়েছে। অধ্যাপক বিশ্বাস 
পক্ষ থেকে আমরা গণতাস্ত্বিক লেখক শিল্পী সঙেঘর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি; ভাষা 
ও সাহিত্যের স্বার্থে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে যে মানুষটি চলে গেছেন গণতান্ডত্িক লেখক 
শিল্পী সংঙঘ তার স্মরণে এগিয়ে এসে যোগ্য ভূমিকাই পালন করেছে । বাংলাভাবী প্রতিটি 
মানুষই এ ভূমিকার জন্য তাদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাবেন। আশা করি, নরেন বিশ্বাসের 
সা নী 





কল্পতরু সেনগুপ্ত : HOE Geen Fe See es COON eee ee 
LASF সেনগুপ্ত সমাপ্তি ভাষণে বলেন, বাকৃশিল্পী ও ভাষাতান্তিক অধ্যাপক নরেন 
এ tis আরা Gt রা রা on 
প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাজানানো হবে। 

প্রতিবেদকের সংযোজন : বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণে সভাঘরটি উপচে পড়ে। বাংলা 
আকাদেমি প্রাণে ও লোক জমায়েত হয়। বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অধ্যাপক বিশ্বাসের 
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ভাল্দর মধ্য উল্লেখযোগা হলেন : মাদারিপর কলেজের প্রাক্তন অধাক্ষ ও পথ সংকেত 
পত্রিকার সম্পাদক ক্ষ বিহারী কবিরাজ, বিশিষ্ট গবেবক ডঃ রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (অধ্যাপক 
নরেন cons নিজ pea প্রণব চন্ট্রাপাধ্যায় (পঃ বঃ গণতান্বিক লেখক শিল্পী সাঙঘর AE 
কমিটির পক্ষে), aera সরকার ( প্রান্ডন উপাচার্য, কল্যাণী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যক্ষ 
হরেন ঘোষ (শিলিগুড়ি), মজহারুল ইসলাম (প্রকাশক), অধ্যাপক সুনীল ব্রহ্মচারী (রেজিস্ট্রার, 
বিধান চন্দ্র ofa বিদ্যালয়), দেবকুমার ay (সম্পাদক, দর্শক পত্রিকা), কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত; 
agp বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে Beat বিভাগের প্রধান ©. Fat বসু, রবান্দ্র ভারতী 
THA পক্ষে অধ্যাপক সুবৃদ্ধিচরণ গোস্বামী, অধ্যাপক অশোক চৌধুরী ভেধাক্ষ, 
IRAI কলেজ), ডঃ সুনীলকুমার লাহিড়ী (প্রাক্তন সহ-উপচার্ধ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), 
সমীর দাস (রেল শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক). তুষার বাড়রি (নরেন বিশ্বাসের শ্যালক), 
চিত্তরপ্তন বল (ঢাকার জ্যাডভোকেট), বিমল বিশ্বাস (আই.এ.এস., সচিব সমবায় দপ্তর, 
পঃ বঃ সরকার), প্রমুখ | 

এমন জন-নন্দিত সভা এই প্রতিবেদক এহ চত্বরে আগে দেখেনি । বাংলাদেশের এক 
site তার মৃত্যুর পরও আলোকমালায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 


প্রতিবেদক বরুণ রানা তত্ত্বাবধায়ক বীরেন্দ্র দত্ত 

















‘aan প্রতিক্রিয়া 
আমাদের বিশ্বাস, চেতনা, শক্তি ওসাহসের উৎসমূলের নাম নরেন বিশ্বাস। বাক্শিল্সচর্চায় এদেশের মানুষকে 
উৎসাহ-অনুপ্রেরণা যোগাবেন।-_ পথ দেখাবেন বাক শিল্পাচার্য নরেন বিশ্বাস। সেই মানুষের লোকান্তরিত 
হঞ্জার নাম মৃত্যু নয়। আমাদের সবার অন্তরে চিরভাম্বর-চিরগ্রীৰ থাকবেন সংগ্রামী, ত্যাগী এই সাধক 
মানুষ। আমি গতীর শ্রদ্ধা ওসমবেদনা জ্ঞাপন করছি তার পরিবার-পরিজনদের প্রতি। 

ঢাকা। ২৮.১১.৯৮ Il মাহিদুল ইসলাম 
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নরেন বিশ্বাস স্মারক O ৮৮ 
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J সম্টলেক ‘কবিতা ভবন"। এফ. সি-৮৩। কলিকাতা -৯১ ১০ জানুয়ারি '৯৯ J 
সকাল ১০টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত। 

TESA গবেষণা সংসসদ ও একতান গবেষণা পত্রের উদ্যোগে গত ১০ জানুয়া 
Cas) সকাল die ariane পা এক স্মরণসভায় বাক্শিল্পাচার্ব অধ্যাপক 
ক sth rs SLADE care tee Sandie: ote 
eae অধ্যাপক বিশ্বাসের স্মরণসভাগুলিতে বিপুল সংখ্যক উপস্থিতির উল্লেখ করে 
বলেন যে, মাতৃভাষায় center প্রাণ অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের বাংলাভাবা উন্নয়নে 
AIEI সাধনাই এই জনপ্রিয়তার কারণ। যে স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছে ভাবা 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, সেই ভাষাকে বিশ্বে যথাযোগ্য আসনে স্থাপনের কাজে অধ্যাপক 
বিশ্বাস তার গোটা জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তার নিঃশ্বাস প্রশ্থাসে বহত ভাষা 
উন্নয়নের লক্ষ্য । তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন উপভাষা তথা আঞ্চলিক ভাবা কে 
বাংলাভাষার অমূল্য সম্পদ বলে মনে করতেন। বাংলাভাষার সেইসব সম্পদ সংগ্রহ করে 
তিনি মূল ভাষাকে সমৃদ্ধ করার কাজ করেছেন এবং একটি মান্য ভাষায় উত্তরণ 
গেলেন। উচ্চারণ কেন্দ্র স্থাপন করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় অভ্যন্তদের 
মান্যভাষার উচ্চারণের উন্নীত করেছেন। এই উদ্যোগে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর-গঞ্জ 
তো বটেই, এমনকি গ্রামের কৃষকদের মধ্যেও সাড়া জাগিয়েছিলেন। 

প্রথম জীবন থেকেই অধ্যাপক বিশ্বাস কণ্ঠস্বরের Ma জন্য জনপ্রিয় ছিলেন। 
যাত্রার আসর থেকে নাট্যমঞ্চে, আবৃত্তি থেকে কথকত 
সম্পদ তাকে অনন্য করে তোলে। তার শিশুকালে হরিচাদ ঠাকুর, যে শিক্ষা আন্দোলন 
কৃষক পরিবারের AGMA স্কুল পাঠানোর যে-ব্যবস্থা করেছিলেন, তার প্রতি নরেন 
বিশ্বাসের সশ্রদ্ধ-দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শিক্ষার উন্নয়নে এই গ্রামীণ পরিবেশ তার ভাবী জীবনের 
কর্মসূচি নির্ধারণে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। সেই সঙ্গে ছিল তার বাড়ির পরিমণ্ডল। মাতা-পিতার 
প্রেরণায় শিক্ষা, জনসেবা তথা দেশসেবার কাজে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, নাটকের প্রতি পিতার 
প্রেরণায় এবং বড় ভাই AC র অভিনয় কলার অনুরাগে নাট্যাভিনয় ও আবৃত্তির 
তার প্রতি শিক্ষকদের দৃষ্টি পড়ে। সেই থেকে কৃতিত্বের যে সোপানে তিনি আরোহণ করতে 
থাকেন সে পথে আর তাকে পেছনে তাকাতে হয়নি। জগন্নাথ হলে, কোন রাজনৈতিক: 
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es sen Hunt ee খাকান গায়ের, তিনি বামপদ্থা ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে 
ংশ্লিষ্ট থাকাই সঠিক পথ রূপে বেছে নিয়েছিলেন। তার অনুভবে সর্বদাই সাম্রাজা বাদ- 
বিরোধিতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রতি ঘৃণা বিরাজ করত। লোকরপ্রন শাখার শিল্পীদের 
ছাটাইর প্রতিবাদে কলকাতার রবীন্দ্র সদনের সামনে যে সমাবেশ হয়েছিল সেখানে তার 
ভাষণে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। মাদারিপুরে অধ্যাপনাকালে জনৈক 
করলে-তাকে একটা অছিলায় গ্রেপ্তার করানো হয়। রাত ত ১২ টার পর সিনেমা থেকে ফেরা 
শহরের লোকেরা ভার dee eames এ ees tne teens Tit sin Dies anes 
রাখার পর শিল্পীসাহিত্যিকদের প্রতিবাদে তাকে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হয়। 

অধ্যাপনার সাফন্লা তিনি সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকের পদ 
লাভ করেন। উচ্চারণ তথা ভাষাচর্চার যে কাজ তিনি শুরু করেন তার পরিণতি লাভ করে 
উচ্চারণ অভিধান এবং ক্যাসেট মালা রচনায় । শিক্ষিত মানুষের উপযোগী অভিধান ব্যাপক 
জননসমাজের চাহিদা পূর্ণ করতে পারবেনা__ তাই তিনি ক্যাসেটের মাধ্যমে বর্তমান 
সহজলভ্য বৈদ্যুতিন মাধ্যমকে কাজে লাগালেন। আবৃত্তি ও উচ্চারণের এতিহাসিক' 
eaim saaa alien clas NA Peai dine an on 
ধরলেন। তার এই অনন্য অবদানের স্বীকৃতিতে দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকাগোস্ঠী তাকে 
'আনন্দ পুরস্কারে’ সম্মানিত করে। ২২ কোটি বাঙালির ভাষাকে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ 
ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগে তিনি তার পৃবসূরি সুনীতি চট্টোপাধ্যায়-সুকুমার 
সেন-শহীদুল্লাহর অবদান গ্রথিত করে এক নবরূপ দান করেছিলেন। অধ্যাপক নরেন 
তোলার প্রস্তাব তিনি করেন। 











মহিলা আন্দোলনের নেত্রী : রমলা ভট্টাচার্য পথের পাঁচালির পক্ষ থেকে অধ্যাপক 
নরেন বিশ্বাসের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন যে, তার অসম্পূর্ণ কাজকে তার নির্দেশিত 
পথে এগিয়ে নিয়ে গেলেই তার প্রতি উপযুক্ত সম্মান জানান aca তিনি বলেন নরেন 
বিশ্বাসের ভায়েরা সকলেই কৃতি । তার গ্রন্থাদি প্রকাশনে তারা এগিয়ে আসবেন, তা বলাই 
বাহুল্য । তাদের সে কাজে বাংলা ভাষাভাবী মানুষ মাত্রেরই সহযোগিতা করা কর্তব্য । 


অধ্যাপক জ্যোতি দত্ত : তার ভাষণে অধ্যাপক বিশ্বাসের জনপ্রিয়তার উল্লেখ করে 
বলেন যে, তিনি বাংলাভাবা চর্চার তাত্তিক দিক ও ফলিত দিকের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন | 
লারা 
, যেকোন ভাষার পান্ষেহ তা এক অনন্য অবদানের স্বীকৃতি লাভ করবে। আচার্য 
নগদীশচন্দ্রের প্রয়াণে যেমন বিভ্ঞানের ক্ষতি হয়েছে, অরবিন্দ থোবের প্রয়াণে মানবতাবাদী 
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দর্শনের যেমন ক্ষতি হয়েছে__ নরেন বিশ্বাসের প্ররাণে তেমনি বাংলাভাষার ক্ষতি হল। 
তার কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জনা নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। 
= সেকাজে আমরা অবশ্যহ সার্বিক সহযোগিতা করব। 


তুষার বাড়ারি অধ্যাপক বিশ্বাসের স্ত্রীর অগ্রজ) : বাংলা ভাষার বেঙ্গানিক উন্নয়নে 
অধ্যাপক বিশ্বাস দিনরাত অবিশ্রাম্ত কাজ করতেন। তিনি ন'বছর ধরে রাত জেগে 
অভিধান রচনা করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ভূমিকা ছিল গৌরবময় । সে সময় তিনি 
নাটকের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে শক্তিশালী করেছিলেন। “তামসীর ফাসি’ নাটকটি সে সময়” 
বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলো । বাংলাভাষার জন্য অধ্যাপক বিশ্বাসের কাজের মধ্যে 





সবিতেন্দ্রনাথ রায় : বুক গিল্ডের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে তিনি জানান যে আনন্দ 
E পুরস্কার” লাভের পর অধ্যাপক বিশ্বাস বলেছিলেন যে, ভাবা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে 
দেশের সৃষ্টি তাকে বাচিয়ে রাখার দায়িত্ব প্রতিটি স্বদেশ/প্রমিক বাঙ্লাদেশবাসী মানুষকে 
গ্রহণ করতে হবে স্বাধীনতা আমাদের প্রাপ্তি কিন্ত তার চেয়েও বেশী আমাদের দায়। সেই 


নকুল হীরা : (অধ্যাপক বিশ্বাসের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সহপাঠী) তার 
স্মৃতিচারণে বলেন যে, নরেন সাহিত্য, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরোভাগে থাকতেন | 
১৯৬২"র শিক্ষা কমিশনের আন্দোলন, ১৯৬৪"র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম 
প্রভৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার অবস্থান ছিল প্রগতিশিবিরে। মুক্তিযুদ্ধের সময় শক্র সেন; 
ও গুগাদলের আক্রমণ সত্তেও তিনি নিজ অবস্থান থেকে সরে দীড়াননি । নানা বাধা বিশ্ব 
৫ সত্তেও তিনি সুক্তিযুদ্ধেও যেমন এগিয়ে গেছেন, তেমনি ভাষা চর্চার ক্ষেত্রেও নানা 
প্রতিকূলতা, বিশেষ করে শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করে অপরিসীম ধের্য ও বিরল 
অধ্যবসায় নিয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। 


ড. রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস : অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের অগ্রজ ড ama বিশ্বাস তার 
ব্াক্তিজীবনের শোকার্ভি প্রকাশ করেন ‘মেঘনাদ বধ কাব্যের পুত্রশোকাতুর রাবণের বিলাপ 
আবৃত্তি করে। তিনি বলেন যে, তার জীবনের এই শুন্যতা সত্ত্বেও বাংলাভাষা ভাবী মানুষ 
তার শোক ভাগ করে নিয়েছেন। নরেন ছিলেন পত্রাস্তুরালে প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো-_ 
গোলাপের সুবাস যেমন পাতা আড়াল করে রাখতে পারে না, প্রচারবিমুখ নরেনের 
খ্যাতিও সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। পরিবারের অগ্রজ হিসেবে তিনি 
নরেনের শিশুকালের নানা কাহিনী বর্ণনা করে বলেন যে, তার ডাক নাম শান্তির স্থলে 

T নরেন’ নামটিহ তিনি বেশি পছন্দ । কেননা, বালক নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা 
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প্রতি আসক্তি জন্মে এবং সেই জনাই Ada’ নামে তাকে ডাকতে বলতেন। “AY থেকে 
'নারেন' এ উত্তরণ, ঠিক যেন বিলে" থেকে নরেন'-এর উত্তরণ। নরেন বিশ্বাস তার ভাবী 
জীবনে ভার দেশবাসীর সার্বিক উন্নয়নের যেকোন কাত ভকুতাভয়ে এগিয়ে 
জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। যেকোন বিবয়ে তার যেকোন বক্তব্যই সকলে নীরবে শুনতেন । তিনি 
তার পিতার কাছ আবৃত্তি অনুশীলনে এবং পরে তার অগ্রজের কাছে নাট্যানুশীলনে প্রাণিত 
হন। Cae গোলদার, নলিনী দে, মহেন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ নাট্য ও সাহিত্য জগতের বিশিষ্টজন 
আনিসুজ্জামান, নীলিমা ইব্রাহিম, মহম্মদ হাই প্রমুখের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 
তার ভায়েরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন কিন্তু তিনি কখনও বাংলাদেশ ছেড়ে চলে 
আসতে রাজী হননি। বলতেন, স্বদেশের গৌরবময় একটি yess বিদেশযাপনের শতবর্ষ : 
থেকে মহত্তর। নরেনের মধ্যে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের fasta মিলন 
ঘটেছিল। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তৈরি তার ক্যাসেটগুলি সারা বিশ্বের বাঙালির কাছে এক 
করেন। পরিশেষে তিনি বলেন যে, দুই বাংলার ভালবাসার ঢেউ নরেনকে ঘিরে যেভাবে 
আলাপন EIEN | 


প্রবীন কথাশিল্পী, সাংবাদিক অরুণ চৌধুরী : অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের কাজের 
ব্যাপকতর পরিচিতি প্রদানের জন্য তার ক্যাসেট ও রচনার বিপুল প্রচারের প্রয়োজন 


অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের জনপ্রিয়তার উল্লেখ করে বলেন যে, তার সঙ্গে পরিচয়ে বাংলা 
ভাবা উন্নয়নে তার একাভ্তিক যত্ু-প্রয়াস লক্ষ্য করেছি। বাংলাভাবীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির 
জন্য একদল কুচক্রীর অপচেষ্টা রোধে, উচ্চারণ অভিধান রচনার মধ্য দিয়ে, দৃঢ় প্রত্যয় 
পরিলক্ষিত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, দেশের বিভিন্ন ania উচ্চারণ ane বাংলা 
ভাষা মান্য উচ্চারণের অনন্য এক্যে স্থাপিত। অধ্যাপক বিশ্বাস বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ 
অন্যভাষার প্রতি বিরাগ বলে বিবেচনা করতেন ati কিন্তু বাংলাভাষার প্রতি বিরূপ হয়ে 
হংরেজি বা অন্যকোন বিদেশি ভাষার প্রতি অনুরাগ তিনি নিন্দনীয় বলে মনে করতেন। 
অধ্যাপক বিশ্বাসের বিভিন্ন কর্ম ও ভাবা সাধনার জন্য গবেষণা সংস্থা গঠনের প্রতি 
আন্তরিক সমর্থনক্কাপন করে অধ্যাপক মেত্র বলেন যে, সে কাজে তার নিজের বাড়িটিতে 
গবেবণা সংস্থার কার্যলয়ের স্থান হাতে পারে। 
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সভার ARAT সুবার মণ্ডল ও নীপা _ Sb রবীন্দ্রনাথের WS 
আবুর্তি ও সঙ্গীত পরিবেবণ কারন । অনুষ্ঠান কবি প্রণব চট্রোপাধায় অধ্যাপক নরেন 
বিশ্বাসের উদ্দেশ্যে স্বরচিত কবিতা ঝড় ঝড় বাদলের মানুব' আবৃত্তি করেন এবং শ্রীলেখা 
সুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের যিনি সকল কানের কাজী” সঙ্গীতটি পরিবেবণ বরেন। এছাড়াও 


নিখিলেশ বিশ্বাস রচিত ‘arma শেব সংলাপ" কবিতাটি পাঠ করেন বাকুশিল্সী শুভাশিস 
হালদার । 








হতে না পেরে ASA এবং তার নিজের পক্ষ থেকে শোকবার্তা পাঠান। বার্তাটি পঠিত হয়। 
(স্বরচিত), বাদল সরকার রচিত কবিতা পাঠ করেন নকুল হীরা এবং শামসুর রাহমানের 
কবিতা পাঠ করেন সুবীর wea বিনয় মোহান্ত সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেবণ করেন। 

সভায় এছাড়াও অধ্যাপক বিশ্বাসের প্রতিকৃতি 
রি 4 aden eens: eek wie উর T 
শান্তি সরকার, বিমল বিশ্বাস, আই.এ.এস- প্রাক্তন বিধায় সুমন্ত হীরা ও ননী মালাকার, শ্রী 
কৃষ্ণকান্ত হালদার, সুধীর মৃধা, প্রকাশক শংকরীভূবণ নায়ক, কুশ বিশ্বাস, প্রভাত ঘোব, 
নন্দগোপাল ভট্টাচার্য, রীতা মৈত্র, নির্মল রায়, রবীন্দ্র ভারতীর নিবন্ধক ওংকার সাধন 
অধিকারী, অধ্যাপক নবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ড. গৌতম নাগ, ড. এলা মজুমদার, তপন 
cara, অনিমা বিশ্বাস at | 





EE EE A A রিয়া TTT, 
| মৃত্যুর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া | 
স্যার উচ্চারণের মত একটি নিরস বিষয়কে যে রকম রসসিক্ত করে আমাদের মাঝে ছড়িয়ে গেলেন ST 
| প্রজন্মান্তরে আমাদেরকে বাকৃশিল্পের শুদ্ধতম চর্চার দিকটিতে আকৃষ্ট করবে চিরকাল। 
| ঢাকা। ২৮-১১-৯৮। মোঃ আহকাম উল্লাহ | 
` : ee ee a a জী এ 4৮ সী 
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জন্ম J ১৬হ নভেম্বর ১৯৪৭ ফরিদপর । বাংলাদেশ | 

শৈশব ভূমি 9 মাঝিগাতী, গোপাল গঞ্জ, (থানা - মুকসুদপুর), ফরিদপুর । ডাকনাম -^ 
“el 97 প্রকৃত জন্মস্থান ৩ মাইল দূরে কাশিয়ানী থানার FEA গ্রামে! মামাবাড়িতে। 
পিতা : নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক । পিতামহ (কেশবলাল বিনাস। 
মাতা : হরিদাসী বিশ্বাস। সামান। শিক্ষিতা। মাতামহ জগবন্ধ বিশ্বাস (ভকালে sare) 
নরেন : পিতা মাতার দ্বিতীর সম্ভান। 

লেখাপড়া J বালা শিক্ষা শ্রানাথ পণ্ডিতের পাঠশালা, মাঝিগাতী এ Le শ্রেণী থেকে 
মাধ্যমিক - ওড়াকান্দা, মিড হাহ স্কুল, গোপালগঞ্জ 2 আই-এ : ania alee কলেজ 
গোপালগঞ্জ । বিশ্ববিদঘ্লয় স্তর : বাংলাভাষা ও সাহিত্যে অনার্স (১৯৬৫) সহ এম. এ. 
(১৯৬৬) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় i অবস্থান : জগন্নাথ হলে। 

নানীর 5 রামদিয়া কলেজে FALUS ‘পথের শেষে" নাটকে অভিনয় ।? 
প্রামে ভুল" ও “পাকারাস্তা' থিয়েটারে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় । স্কুলে ও কলেজে আবৃত্তি ও 
বান্মিতায় নানা পুরস্কারে ভূষিত । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে “বাংলা ভাষা ও সাহিতা সপ্তাহে" 
অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর নেতৃত্বে আবৃত্তি পাঠ ও Sta মোশারফ হোসেনের জমিদার দর্পণ 














নাটকে জমিদারের ভূমিকায় অংশগ্রহণ । ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্কুলে সাহিত্য সম্পাদক, 
কলেজে ভি.পি. ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ । জগন্নাথ হলে সাহিত্য 


সম্পাদক | 

অধ্যাপনা 0 এম. এ. পরীক্ষার পরই অধ্যাপনা ১৯৬ কুন্দি 
(ময়মনসিংহ), মাদারীপুর নাজিমুদ্দিন কলেজে (১৯৬৭- নী পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
(১৯৭৬) সরাসরি সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান ও মৃত্যুকাল পর্যন্ত অধ্যাপক পদে 
কর্মরত | 

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ I মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ফরিদপুরের গ্রামের বাড়ীতে গমন। 
প্রতিরোধে অংশগ্রহণ ও যশোরে MIANA আক্রমণ । কোনক্রমে য্য 
ভারতে আশ্রয় গ্রহণ। কলকাতার উদয়ন ছাত্রাবাসে অনুজদের কাছে) অবস্থান । এখানে বসেই 
স্বাধীন বাংলা বেতারের জন্য ‘নাটক’ ‘কথিকা’ “জীবত্তিকা' ‘নক্সা’ রচনা ও অংশ গ্রহণ | এ সময় 
ee জান 
লাদেশের মুক্তিযুদ্ধের নানা কাজে অংশ গ্রহণ । পশ্চিমবঙ্গের বসুমতী, গণশক্তি, Gone, 
ses wat, Reuse, died. Adel sean Sina (মাসিক ও সাপ্তাহিক) ও 
দর্শকের মত পত্র-পন্তিকার সাহিতিক ও লি্ীদের সঙ্গে sive eee queers reacts 
সানিধ্যলাভ। গণতান্তিক লেখক শিল্পী সংঘের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ | 


রে মাদার’ অবলম্বন 














aie 


স্বাধীন স্বদেশে 2 দেশ স্বাধীন হালে দেশে ফিরে গিয়ে প্রথমে গো 
নরেন বিশ্বাস স্মারক O ৯৪ 











SP নাটকের রচনা ও মঞ্চায়ন । কলেজের ছেলেমেয়ে ও শহরের বিভিন্ন ক্লাবের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগে মাদারীপুরে এ নাটকের ware অভিনয়। ১৯৭২ বিবাহ (A অঞ্জলি Fear) 
১৯৭৪-এ তিনমাসের কারাবাস। এ সময়ে নাট্যকার বন্ধ মামুনুর সহ শিল্পী সাহিত্যিকদের 
সহযোগিতায় নিঃশর্ত মুক্তিলাভ । ১৯৭৬-এ মাদারীপুর কলেজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
যোগদান ও প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনে অংশ set) ‘আরণ্যক’ ‘বহুবচন’ সহ নানা 
নাট্যদলে প্রত্যক্ষ যোগ। বিভিন্ন বিষয়ে অজস্র ধারার লেখা প্রকাশ । বিভিন্ন উচ্চারণ প্রতিষ্ঠান 
প্রশিক্ষক হিসাবে সংযুক্তি 9 ঢাকা শহরের বিভিন্ন নাটক, আবৃত্তি ও কথন শিল্পের 
প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ। নাটা ডি (১৯৮০ থেকে) SMT (১৯৮৪ থেকে) কথা 
(১৯৮৫ থেকে) থিয়েটার স্কুল (১৯৯০ থেকে) শব্দরূপ (প্রতিষ্ঠাতা, ১৯৯০)। সরকারী 
গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের নিয়মিত প্রশিক্ষক এছাড়াও সারাদেশে প্রায় সব কথনশি 
সংগঠনে নিয়মিত আমন্ত্রিত প্রশিক্ষক। বিষয় উচ্চারণ, ভাষা ব্যবহার ও ব্যাকরণ | 
পুস্তক প্রকাশনা J ৩০ হাজার শব্দের অনন্য বাংলা উচ্চারণ অভিধান (বাংলা 
একাডেমী, ১৯৯০), প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা (বাংলা, একাডেমী, ১৯৮), প্রসঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি 
(বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯) ভারতীয় কাব্যতত্ত বাংলা একাডেমী- ১৯৮৫), কাব্যতত্ত অন্বেষা 
বের্ণবিচিত্রা, ১৯৮৪), অলঙ্কার অন্বেষা (কালিকলম, ঢাকা, ১৯৭৬, কলকাতার পুনশ্চ 
১৯৯৬), “বাংলা উচ্চারণ সূত্র" “বাংলা উচ্চারণ we ও প্রয়োগবিধি' যেন্তস্থ)। এ ছাড়া রয়েছে 
TE অগ্রস্থিত নাটক, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাট্য সমালোচনা, গ্রন্থ সমালোচনা ও প্রতিবেদন | 
নাটযগ্রন্থ ও একাঙ্কিকা 2 ‘নিহত কুশীলব', 'রৌদ্রদিন', “ক্রুশবিদ্ধ যীশু’, তামসীর ফাসি", 
WA গোর্কির উপন্যাস ‘মাদার’ এর বাংলা নট্যরূপ ‘মা’ (১৯৭৪)। মাদারীপুর ঢাকা সহ 
কোলিদাসের অভিজ্ঞান শকুত্তলা অবলম্বনে)। রণেশ দাশগুপ্তের ভূঘিকা সহ ঢাকার কালি 
কলম থেকে “মা” নাটক প্রকাশিত। জীবনের শেষ অনুষ্ঠান ১৯-৭-৯৮ J 
ক্যাসেট মালার প্রকাশনা J ১। 'এ্রতিহ্যের অঙ্গীকার’ (১৩টি ক্যাসেট) শিরোনামে 
বাণীবদ্ধ হয়েছে চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে শামসুর 
রাহমান । গদ্য-পদ্য-নাটকের এ্রতিহ্য নন্দিত বিচিত্র সমাবেশ। এহ ক্যাসেট গুচ্ছের জন্য 
আনন্দবাজার প্রদত্ত ১৯৯৪ এর “আনন্দ পুরস্কারে’ ভূষিত। ২ । “প্রিয় পংক্তিমালা' - কালিদাস, 
seen, adil এ রি oul 
২০টি ক্যাসেট প্রকাশিত 9 
মৃত্যু 2 ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পি. জি. হাসপাতালে ১৯৯৮ এর ২৭ শে নভেম্বর 
সকাল ৭টা ৫ মিঃ (বাংলা - ১৪০৫ এর ১০ই আগ্রহায়ণ শুক্রবার)। শোক পদযাত্রা ২৮.১২ 
৯৮ 0 প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি সহ সর্বস্তরের মানুষের শোক ও শ্রদ্ধান্ঞাপন। 
দেহদান 9 ঢাকা মেডিকেল কলেঙ্গের এনাটমি বিভাগে গবেষণার জনা। 

















জীবনপল্ভী 0 ৯৫ 


ee eee পঃ বঃ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে ৩০.১ সার সি 
রা ‘ween রা ant dee TOOL 
০ oa oe ee ne EOE m 
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বাসুদেব বর্মণ, বাংলাদেশ a" 
রা (asthe, eet wake tenn সংবিধান বিশেষজ্ঞ কবি ছান্দসিক ও সাহিত্যিক & 
অনিলরপ্জন বিশ্বাস, অধ্যাপক অরুণ বসু, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সডেঘর রাজ্য কমিটির 
সম্পাদক অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, একতান গবেষণা পত্রিকার সম্পাদক এবং সভার সঞ্চালক 
নীতীশ বিশ্বাস, গণতান্ব্িক লেখক শিল্পী সডেঘর কলিকাতা জেলা কমিটির সভাপতি কল্গতরু 
সেনগুপ্ত ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যাল প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকার । আয়োজক : 
একতান গবেষণাপত্র ও পঃ Ae গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পা Ara রাজ্য কমিটি । 

0 সণ্টলেকে দ্বিতীয় সভা : ১০.১.৯৯ সকাল ১০টা__২টা। আয়োজক : একতান 
গবেষণা সংসদ ও একতান গবেষণা পত্র । বক্তা 0 অধ্যাপক জ্যোতি দত্ত, ড. রমেন বিশ্বাস * 
(অগ্রজ), রমলা ভট্টাচার্য, তুষার বাড়রি (বাংলাদেশ), শংকরীভূষণ নায়ক, সাবিতেন্দ্র নাথ রায় 
(প্রকাশক), নকুল হীরা, অরুণ চৌধুরী (সাংবাদিক), সভাপতি অধ্যাপক ভবেশ মেত্র, নীতীশ 
বিশ্বাস, ee ot eee সর 
CURE | কবিতা পাঠ প্রণব চট্টোপাধ্যায়, কপিলকৃঝ্চ ঠাকুর, নকুল হীরা, সুবীর মণ্ডল ও 
শুভাশিস হালদার। 

নরেন বিশ্বাসের জীবিত ভায়েরা 0 

ড. রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস - ঢাকা থেকে পদক সহ অনার্স ও এম.এ । শিক্ষক, গবেষক । 
রঞ্রিতকুমার বিশ্বাস - ডবল এম.এ । ব্যাঙ্কে কর্মরত, নাট্যশিল্পী। 

নীতীশ বিশ্বাস - লেখক, গবেষক, সম্পাদক। ডেপুটি রেজিষ্টার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | m 
সুকুলেশ বিশ্বাস - কবি, সাংবাদিক, RAIT) পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক | 
প্রতুলেশ বিশ্বাস - কবি। সমীক্ষক। সমাজ ATE | 

নরেন বিশ্বাসের স্ত্রী 0 অঞ্জলি বিশ্বাস (প্রাক্তন শিক্ষিকা) 

সন্তান 0 নীলাঞ্জনা (নন্দিনী) - আই.এ.র ছাত্রী। নৃত্য ও আবৃত্তি শিল্পী | 

অনম (JA) - ইংরেজিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র। সাহিত্য ও সঙ্গীত অনুরাগী । 
মনীষা (শাসা) - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস-সি। বর্তমানে কর্মরত। আবৃত্তি শিল্পী । 
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আমাদের এই রৌদ্রছায়াময় পৃথিবীতে এমন কিছু ব্যক্তি আছেন, সংখ্যায় কম তাঁরা, 
ন!। বরং তাদের সুদৃঢ় সঙ্কল্প, উজান স্রোত উপেক্ষা ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার 
অনির্বাণ আকাক্ষার কাছে সবরকম বাধাবিঘ্র মাথা নত করে। নরেন বিশ্বাস তেমনি 
একজন ব্যক্তি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের একজন অধ্যাপক। তিনি 





দের পড়াতে ভালবাসেন। এহ বাক্যটি আমি ভেবেচিস্তেহ ব্যবহার করেছি। নরেন 
বিশ্বাস আর দশজন অধ্যাপকের মতো কোনও রকম দায়সারা গোছের ক্লাশে আসা-যাওয়া 
করতে GSS নন। ছাত্রছাত্রীদের তিনি বাংলা সাহিত্য পড়ান। শুধু পরীক্ষার বেড়া 
ডিঙোবার বিদ্যাটুকু শিখিয়ে তিনি ক্ষান্ত হন না, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্যের রসটুকু 
সঞ্চারিত করতে সবসময় চেষ্টাশীল থাকেন। 

কিন্তু তিনি শুধু একজন অধ্যাপকই নন, একজন শিল্পীও। তিনি একজন বাক্শিল্পী। শুদ্ধ 
উচ্চারণসমৃদ্ধ তার আবৃত্তি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে, সাহিত্যানুরাগী হস্তে উদ্বুদ্ধ করে। এটি 

Na পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। নরেন বিশ্বাসের বাংলা উচ্চারণ 
বিষয়ক বল্তৃতামালার পাঁচটি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর আনিসুজ্জামানের উপদেশনায় 
এবং নরেন বিশ্বাসের নির্দেশনায় 'এতিহ্যের অঙ্গীকার’ প্রকল্পের তেরটি ক্যাসেট প্রকাশিত 
হয়েছে। বাঙালি জাতিসত্তার বিকাশ, জাতীয় চেতনার উদ্ভাসন, সৃষ্টিচঞ্চল বর্তমান এবং 
পশ্চিমবঙ্গেও সাড়া জাগিয়েছে। এই অসামান্য কাজের জন্যে tsa আনিসুজ্জামান ও নরেন 
বিশ্বাস যুক্তভাবে বিখ্যাত আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন। | 

“কষ্ঠশীলন” শুদ্ধ উচ্চারণ এবং আবৃত্তি প্রশিক্ষণ বিষয়ক একটি সংগঠন ৷ এই সংগঠনের 
শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ উচ্চারণ আর আবৃত্তি শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার, প্রকৃত মনুষ্যত্ব-বিকাশের, প্রগতিশীল চেতনার উন্মীলন, পর্ণ 
পরিস্ফুটনের সহায়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বাকৃশিল্পাচার্ব নরেন বিশ্বাস 'কণ্ঠশীলনে’র 
একজন কর্ণধার এবং একজন প্রশিক্ষক তাকে বাদ দিয়ে কণ্ঠশীলনে'র কথা ভাবা যায় 
না, যেমন ভাবা যায় না ওয়াহিদুল হককে বাদ দিয়ে। 

এই সামান্য লেখার শুরুতেই লিখেছি যে, কিছু বিরল ব্যক্তি আছেন যারা কোনও রকম 
বিরূপতা, aise আমল না দিয়ে নিজের কাজ ক'রে যান নিষ্ঠা ও একাপ্রতার 
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আনন্দময় দিন কেটেছিল আমাদের । SIA আড্ডার মধ্যে আমার গ্রুকোমাচ্ছনন চোখের 
প্রসঙ্গ, এসেছে অনেক কিছুর মধ্য, কিন্তু নরেন বিশ্বাসের দৃষ্টিশক্তি বিষয়ে কোনও প্রশ্ন 
ওঠেনি । আনিসুজ্জামান এবং নরেন বিশ্বাস দু'জনের দৃষ্টিই ক্রটিহীন। 

কিন্তু দেড়-দু"্মাস আগে একদিন খবর পেলাম যে নরেন বিশ্বাস দৃষ্টিহীন হয়ে 
পড়েছেন। সম্পূর্ণ অপ্রতাশিত এবং ভীতিসঞ্ফারী এই সংবাদ আমার পক্ষে । শুনেছিলাম 
চোখের চিকিৎসার জন্যে তিনি মাদ্রাজে গেছেন। ভেবেছিলাম, হয়তো সামান্য অসুখ 
চোখের । বিখ্যাত শঙ্কর নেত্রালয়ের চিকিৎসা তার চোখকে নিরাময় ক'রে তুলবে সহজে | 
কী ভয়ঙ্কর এই সংবাদ, শেষ পর্যস্ত নরেন বিশ্বাস দৃষ্টিহীন হয়ে পড়লেন। এতো বিনামেছে 
বজ্রপাত। খুবহ মন খারাপ হয়ে গেল নরেন বিশ্বাসের কথা ভেবে এবং আমার নিজের 
ভবিষ্যতের আশঙ্কায় | 

নরেন বিশ্বাস দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছেন সত্য, কিন্তু দমে যাননি, হাল ছেড়ে দেননি। 7 
এইতো ক'দিন আগে তার সঙ্গে একটি আবৃত্তির অনুষ্ঠানে দেখা হল। একজনের সাহায্যে 
পথ CA এসে বসলেন আমার পাশের সীটে। মুখে সেই পরিচিত হাসি. কথাবার্তায় 
কোনওরকম হা-হুতাশ নেই, হতাশার Hews নেই, সেই আগেকার দীপ্ত সুরের সন্ধানই 
পেলাম। এরকম মানুষের সঙ্গ আমাকে উদ্দীপিত করে । নিজের দৃষ্টির প্রসঙ্গ তুললেনই না 
বলা চলে। তার সদ্য প্রকাশিত আবৃত্তির ক্যাসেট “প্রিয় পঙ্ক্তিমালা’ আমাকে উপহার 
দিলেন। বললেন, পুরোপুরি স্মৃতি থেকে (এখন তো আর পাঠ করতে পারেন না) 
এবং মাহকেল মধুসূদন দত্তের “মেঘনাদবধ" কাব্যের নির্বাচিত অংশ আবৃত্তি করেছেন। 
প্রশসংনীয় ভার প্রখর স্মৃতিশক্তি । বিস্মিত হতে হয়। তার আবৃত্তিও মনোমুগ্ধকর । তার 
আবৃত্তি শুনে আমরা চলে যাই সেই প্রাচীন কালে, যা আমরা স্বচক্ষে দেখিনি, চেতনায় 
ধারণ করি কবিদের দাক্ষিণ্যে। ‘মেঘদৃতম্‌’ এবং 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নির্বাচিত অংশের 
আবৃত্তি শুনে নরেন বিশ্বাসের savas কখনও অবিকল WFA কণ্ঠস্বর এবং কখনও 
রাবণের কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়েছে। তার আবৃক্তিতে যে Beal ফুটে উঠেছে তা দীর্ঘকাল 
আবেদন। *% 


১৯৯৮-এর জুলাই মাসে লেখা মৃত্যুর চার মাস আগে 
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মনে পড়ে মধ্যরাতে জর্দার কৌটো খুলতেই স্ট্রডিওর বাতাসে ছড়িয়ে পড়ত পেলব 
বিলাসী গন্ধ। তান্বুলের নিখুঁত সমস্ত আয়োজন থাকত কাধ থেকে নামিয়ে রাখা সেই চির 
চেনা কাপড়ের ঝোলাব্যাগটিতে। 
বাচিক রূপ নিয়ে প্রকাশিত হবে? নরেন বিশ্বাসের সমস্ত সম্ভাজুড়ে ARAG ENTE 
চোখে মুখে পরিমিত উত্তেজনার এক অনাবিল orem স্টুডিওর সুস্থির নীরবতা ছিন্ন করে 
অভূতপূর্ব গন্ধের আশ্বাদ আমাদের শ্রবণ ও চেতন্যে ছড়িয়ে দেওয়ার সার্বিক দায়িত্ব যিনি 
নিয়েছিলেন তিনি একজন মাত্র নরেন বিশ্বাস। 

“বাঙালী জাতিসত্তার সম্যক বিকাশে, জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে, awa বর্তমান এবং 
সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণে" শব্দরূপ'-এর “এ্তিহ্যের অঙ্গীকার” প্রকল্প থেকে ‘এতিহ্যের 
অঙ্গীকার” শিরোনামে সাহিত্য এতিহ্যের নির্বাচিত অংশ নিয়ে মোট ১৩টি শ্রুতি ক্যাসেট 
প্রকাশ করেছিলেন নরেন বিশ্বাস। বাংলাসাহিত্যের এতিহ্য থেকে শ্রুতিমাধ্যমে যে ফসল 
তিনি বুনেছিলেন তা সুষ্ঠু সংস্কৃতি চর্চার চারণ ক্ষেত্রে ইতিহাস হয়ে থাকবে। 

কালানুক্রমিকভাবে প্রকাশিত এই ব্যাসেটগুলোর প্রকাশকাল ১৯৯০-এর ফেব্রুয়ারী 
থেকে ১৯৯৬-এর- ফেব্রুয়ারী we: উপদেশনায় ছিলেন ©. আনিসুজ্জামান। প্রচ্ছদ 
পরিকল্পনা ইমদাদ হোসেন ও গোলাম সরোয়ার। নির্দেশনায় নরেন বিশ্বাস। নরেন নরেন 
বিশ্বাসের নামের পূর্বে নির্দেশনা শব্দটি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার সীমিত বলয়কে চিহ্নিত 
করে। এর বেশি কিছু নয়। এই কর্মযজ্জে তিনি তার শ্রম ও সত্তাকে সার্বিকভাবে নিয়োগ 
করেছিলেন। এই বিবেচনায় নির্দেশনা" শব্দটি তারই একটি খণ্ডিত প্রকাশমাত্র | 

প্রথমেই বলতে হয় এতিহ্যের প্রতি Sra নির্মোহ ভালবাসার কথা, তার ব্যক্তিগত 
আবেগ ও শ্রদ্ধার কথা । ব্যবসায়িক সাফল্যের নিরিখে শিল্পচর্চার যে বিনষ্ট care শৈল্পিক 
চেতনাকে পঙ্গু করে দেয়ার প্রয়াসে শিল্প স্রোতের উজান বেয়ে তিনি সক্ষম এবং 
সফলভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন এতিহ্য চেতনার প্রত্যাশিত এক জগতে । এই জগতে 
নিজেকে সবিনয়ে যুক্ত করেছিলেন তিনি। এর ফলশ্রতিতে আমরা আলোকিত হয়েছি তার 
কর্মের দ্যুতিতে। 

তার বোধ, তার মনন ও ভালবাসা তাকে কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি দাড় করিয়ে 
দিয়েছিল। আমরা কি চর্যাপদ ult লেবেদেফের নাটক পড়েছি? নীলদর্পণ কিংবা 
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কৃষ্ণকুমারী ? seat 51 eens often গিরিশ ঘোবের প্রফুল্ল নাটক কিংবা 
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কবিতা? জামি যদি বাংলার অধ্যাপক না হতাম আমিই কি 
পড়তাম? নরেন বিশ্বাসের ধারণায় শ্রবণ যত সহজ ও আয়েশসাধ্য, পাঠ ততখানি নয়। 
একটি প্রকাশিত নাটক পড়া যতখানি দুঃসাধ্য, নাটক দেখা অনেক বেশি সাধ্যের অনুকূলে। 
তাই চর্যাপদ থেকে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠা বাংলাসাহিত্যের সুবিশাল এ্তিহ্যের স্তরগুলো যদি 
শ্রুতিমাধ্যমে ধারণ করে প্রকাশ করা যায় তাহলে হয়ত-বা পাঠে অনাসক্ত মানুষটিও তা 
শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠবেন। হোক না তারা সংখ্যায় কম। আর বাংলাসাহিতোর 
বিষয়ে যাঁদের কৌতুহল ও আগ্রহ রয়েছে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শ্রবণের সাথে 
সুত্রপাত। এতিহ্যের সাথে শ্রতিমাধ্যমে যোগাযোগের যে সেতুবন্ধন তিনি নির্মাণ করে 
দিয়েছিলেন তা অভূতপূর্ব ও অনন্য। 

শ্রুতি ক্যাসেট প্রকাশের সমস্ত আয়োজনকে ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে x 
পরিচালনার জন্যে তিনি নিরলস ও নিষ্ঠাবান শ্রমিকের মত কাজ করেছেন। রাতের পর 
রাত জেগে নির্বাচন করেছেন রচনাংশ। সময়সীমার আলোকে পুনরায় তা সম্পাদনা 
করেছেন। তারপর একই রচনার নির্বাচিত বিভিন্ন অংশ যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিংবা সুগ্রন্থিত 
হয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আবার সম্পাদনা । বাছাই আর ছাঁটাই চলত এভাবে । এঁতিহ্যের 
বাকৃশিল্পী নির্বাচনে তিনি ছিলেন খুবহ সতর্ক। কণ্ঠস্বর, প্রক্ষেপণ, ভঙ্গিমা, উচ্চারণ, 
কণ্ঠের রং, আবেগ ধারণের ক্ষমতা, বাকশৈলী সমস্ত কিছু বিবেচনায় এনে তিনি শিল্পী 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রখর ও বিবেকবান হয়ে উঠতেন। তরুণদের প্রতিও ছিল তার দুর্বলতা । 
এই দুর্বলতার স্বপক্ষে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে নরেন বিশ্বাস বলতেন-_ওদেরকে নির্দেশনার 
অনুকূলে নিয়ে আসা বেশ সহজ | 
এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান সব অধ্যাপক । এতিহ্যের অঙ্গীকার 
মামুন, ফেরদৌসী মজুমদার, কেয়া চৌধুরী, আসাদুজ্জামান নূর, সুবর্ণা মুস্তাফা, পীযূষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ভ্ত চট্টোপাধ্যায়, আসাদ চৌধুরী, কামরুল হাসান মঞ্জু, আফরোজা বানু, 
খালেদ খান, কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন 
ড. মনিরুজ্জামান, ড. রফিকুল ইসলাম, ©. আহাদুজ্জামান, কাশীনাথ রায় প্রমুখ। 
উচ্চারণ কুরতেন। 


ad 
প্রতিটি বিষয়ের জন্য চমৎকারভাবে জেরক্স করা পাণ্ডুলিপি নিয়ে মহড়া শুরু হত। 
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অত্যন্ত ধৈর্য, সহনশীলতা, সহমর্মিতা সহযোগে আভ্তরিক পরিবেশে মহড়ার কাটি 
সম্পাদন করতেন। মহড়ায় নরেন বিশ্বাসের নির্দেশনা সম্পর্কিত চমৎকার একটি দিক 
পরিলক্ষিত হত। তিনি শিল্পীর স্বকীয়তা অক্ষপ্র রেখে নির্দেশনার চাহিদাটুকু আদায় করে 
নিতেন। নিদেশক পর্যায়ে তার এই দক্ষতা ATS প্রশংসার যোগ্য । 

স্টুডিওতে রেকর্ডি-এর সময় নরেন বিশ্বাস সতর্ক প্রহরীর মত কাজ করতেন। সামান্য 
কোনো অস্রার্থিত শব্দ, উচ্চারণের wit, মহাপ্রাণ ধ্বনিতে শব্দ শক্তির অতিরিক্ত চাপ, 
হঠাৎ করে প্রক্ষেপণের শ্রিয়মাণতা, সামগ্রস্যহীন স্বরশ্রক্ষেপণ, বিরাম কিংবা গতি 
সবকিছুকে তিনি Spe শ্রবণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধন করতেন। 

মাস্টার ক্যাসেট তৈরির সময় সম্পাদনার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গীত Beara 
সুনির্বাচিত প্রয়োগ ও বিন্যাস, বিরামের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ শব্দমানের সমতা রক্ষা এসব 
ক্ষেত্রে তার শ্রবণের শৈল্পিক ছোয়া সার্বক্ষণিক ক্রিয়াশীল ছিল। 
ছাপান, কপি করার জন্য ক্যাসেট ক্রয়, কপি করা ও বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ সমস্ত কিছুই 
তিনি সরাসরি তত্তাবধান করতেন। মহড়ার প্রস্তুতি পর্যায় থেকে বিপণন পর্যস্ত এই বিশাল 
কর্মধারার প্রতিটি মুহূর্তের সাথে জড়িয়ে থাকতেন নরেন বিশ্বাস। এ যেন অনেক 
ভালবাসায় পরিচর্যারত নিষ্ঠাবন কোন এক জননীর আদল । এঁতিহ্যের অঙ্গীকার যেন তার 
ASA সমতুল্য । অবশেষে এই সম্ভানের গৌরব তাকে এনে দিয়েছিল ‘আনন্দ পুরস্কার’ 
বাংলা ১৪০০ সালে। 

শব্দরূপের প্রামাণ্য আলোয় উদ্ভাসিত নির্বাচিত অংশের গ্রন্থনায় কণ্ঠ দেওয়া ছাড়াও 
প্রতিটি ব্যাসেটের প্রকাশনা কার্যক্রমের মুহূর্তগুলোতে আমিও নরেন বিশ্বাসের সানিধ্যে 
ছিলাম। তাই তাকে কাছ থেকে দেখার মত মনোযোগ তৈরী হয়েছিল আমার west 

এই মনোযোগের অর্জন থেকেই জেনেছি নরেন বিশ্বাসের অস্তিত্বে জাগরণ ছিল ছায়ার 
মতই একজন WR তার এই জাগরণ ছিল মেধা ও মননের জন্য, ভাষা ও সাহিত্যের 
জন্য, প্রমিত উচ্চারণ ও আবৃত্তির জন্য, শেখা ও শেখানোর জন্য, নম্রতা ও সততার জন্য, 
প্রগতি ও কল্যাণের জন্য এবং এতিহ্যের প্রতি তার আন্তরিক অঙ্গীকারের জন্য | 

নরেন বিশ্বাসের অবিরাম wa এই জাগরণের মুখোমুখি যখন গিয়ে দাড়াই তখন 
কেবলই মনে হয়-আমাদের ঘুম পায়, নরেন বিশ্বাসের পায় atl + 


তারিখ : ৩০ নভেম্বর, ১৯৯৮ 
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নে নিজেকে মাইকেল ভাবা একটা আনন্দকর ব্যাপার ছিলো আমাদের । 

কেলের মেঘনাদবধ কাব্য বা «filer নাই লিখতে পারলাম fea হেনরিয়েটা খুঁজতে 

তো হবেই। তার সাথে একজন বিদ্যাসাগর তো চাই-ই। সেখানেই একজন বিদ্যাসাগরের 
অবশেষে সন্ধান মিললো । খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি অভিধানের শব্দের বৃৎপত্তি খোৌজেন। 
উচ্চারণের সঠিকবেঠিক নিয়ে গবেবণা করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে দৃঢ় অবস্থান নেন। 
জীবন-যাপনের বিষয়েও তিনি অনর্গল শুদ্ধ উচ্চারণে মেরুদণ্ড সোজা করে চলেন। প্রচণ্ড 
ক্ষোভ ও বঞ্চনা নিয়ে শান্ত সমাহিত একাকীত্বে কাজ করে যান নীরবে নিভতে। ব্যাধি, 
অর্থকষ্ট, কোন কিছুকে গ্রাহ্য না করে এগিয়ে যান দ্বিধাহীন চিন্তে, ক্রাক্তিহীন। সময়কে গ্রাস 

হ্যা তাইতো, তিনিই বিদ্যাসাগর, নরেন বিশ্বাস। পাশাপাশি তিনি cava সাগর বটে। 
আমি বিলাপ করেছিলাম । ডাক্তার ডাকতে গিয়ে তিনি কপালটাকেই ফাটিয়ে ফেলেছিলেন। 
ছিলেন। নিভীক সে চিত্ত। 

আজ সবাইকে নিয়ে বাঁচবার বা সবাইকে নিয়ে উঠবার মানুষ কোথায়? হ্যা সে মানুষ 
অবশ্যহ এ সমাজে আছে। যেমন রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে নরেন 
বিশ্বাসও তাদেরহ AFTA | 

আজকাল শেখানোর মত কষ্টের কাজটি কারা করে? শিক্ষকরাও করতে চায় না। 
বিনিময়টা হয়ে গেছে সোজাসুজি টাকা। টাকার বিনিময়েই তা হচ্ছে। শিক্ষা যে ভয়াবহ 
একটা পণ্যে পরিণত হয়েছে তাতে আজ দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের সবাই আতংকিত। 
যে অবস্থায় শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রথমেই তাকায় শিক্ষার্থীর বিত্তের fire feta 
শিক্ষার্থীর মেধার কোন মূল্যহ থাকছে না। তাই বার বার বিদ্যাসাগর, ডিরোজিওর কথা 
মনে পড়ে। বিদ্যাসাগরের যে ভীষণ প্রয়োজন এখন। 

নরেন বিশ্বাস ভীষণ নাট্যপ্রিয় ছিলেন। অভিনয় করতেন, নাটক লিখতেন। তাঁর 
নাটকের আমিও এক অক্ষম নির্দেশক। পথ হাঁটতে হাট ৰে 
বিশ্বাস আমাদের পাশে নেই। উইংসের আড়ালেও নেই, মহড়া কক্ষেও নেই। তিনি চলে 
গেছেন পাঠশালায়, যেখান থেকে শিল্পী নির্মাণ হয়। শিল্পীর উচ্চারণের স্কুলে। আবৃত্তি, 
পাঠ, অভিনয় যারা করতে আসে তাদের মূল জায়গাটা যে ঠিক করা দরকার । আজ সতি 
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একজন তরুণ যখন উচ্চারণ বিভ্রান্তিতে পড়বে তখন কার কাছে ছুটে যাবে? কারহ বা 
সময় আছে? মূল কাজ করার সময় অধিকাংশ মানুষেরহ কমে গেছে। এসব কাজকে মূল 
কাজ বলে ভাবেহ বা কারা? 

বাংলাদেশের আবৃত্তিশিল্প একটা বিকাশের পথে রয়েছে । সেখানে স্থবিরতা আসতে 
দেয়া যাবে না। তার পেছনে শিক্ষকের প্রয়োজন বড় তীত্র। যদিও যথেষ্ঠ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা 
নিয়ে ওয়াহিদুল হক, বিপ্লব বালা, গোলাম সারোয়ার, মীর বরকত, আশরাফুল আলমও 
একাজটি করে যাচ্ছেন তবুও একজন সার্বক্ষণিক নরেন বিশ্বাস যে বড় শ্রয়োজন। তাহ 
যখনই হাসপাতালে গিয়েছি অশ্রুসিক্ত অথবা শেব আশায় অপেক্ষমাণ আবৃত্তির ছাত্র- 

দেখতে পেয়েছি। আবৃত্তি শিল্েরচর্চার পাশাপাশি এই মানবিক গুণসম্পন্ন 

আান্যগুলির প্রতি শ্রদ্ধা wen তাই আশা করি ভারা যেমন নির্মাণ করেছিলেন নরেন 
বিশ্বাসের মতো একজন শিক্ষককে, তেমনি আরো শিক্ষক তারা তৈরি করবেন। 

নরেন বিশ্বাসের অনুজ নীতীশ বিশ্বাস। যিনি ৭১ সালে আমাদের আশ্রয় দিয়েছ 
উদয়ন ছাত্রাবাসে, টি জিনাত টানা Se আমাদের সাথে আহার ভাগ 
ae Ramat” Gtk weak গজ রদ রা কী 
সংগ্রাম থাকবে ততদিন নরেন বিশ্বাস বেঁচে থাকবেন ।' আমি তার সাথে একমত না হয়ে 
পারি না। কারণ দুই বাংলায়ই শুদ্ধ উচ্চারণের একটা লড়াই চলছে । কে কতটা শুদ্ধ তার 
কোন তাৎক্ষণিক বিচার সম্ভব নয়। বাজার অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মুখে বাংলা 
ভাষাকে টিকে থাকতে হবে। ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে হলে চারদিক থেকেহ সমৃদ্ধ হওয়া 
প্রয়োজন। বাচিক সমৃদ্ধিতো বটেই। তার জন্য আমাদের অসংখ্য বাকৃশিল্পী প্রয়োজন। 
নরেন বিশ্বাস প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর প্রয়োজন 








অভিমত 

'প্রতিহ্যের অঙ্গীকার" নামে ঢাকার শব্দরূপ সংস্থা পাঁচটি ক্যাসেটের একটি অভিনব সংকলনে বাংলা 
সাহিত্যের অনেকগুলি পদ্য ওপদ্য রচনা পরিবেশন করেছেন। সেই সঙ্গে পেলাম রবীন্দ্রনাথের “বিসর্জন'- 
এর একটি ক্যাসেট । আত্মবিস্মৃত ওআত্মবিন্মৃতিপ্রবণ এই বঙ্গভাষী জাতির জন্য এ এক অমূল্য উপহার। 
.. এই প্রয়াসের মহত্ব এত স্পষ্ট যে, একে ছকবীধা সমালোচনায় বিদ্ধ করতে ইচ্ছে হয় না। গদ্য পদ্যর 
নির্বাচন মোটামুটি সুখকর। এগুলির সঙ্গে বাঙালির সংস্কারের যোগ স্থাপিত হয়েছে, ফলে এগুলির 
নির্বাচনও সংগত হয়েছে।' 

উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪ 
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উনআশি সালে শ্রোতার আসর’ নামের একটি রেকর্ড ক্লাব গঠন করে শিল্পীদের গান 





জিয়াউল হক.......। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী জাহেদুর রহিমের ত | 





উপলব্ধি করেছিলাম যে সঙ্গীতের মতো ক্ষণবিধ্বংসী শিল্পের যান্দিক ধারণের ব্যবস্থা না থাকলে 
তার স্মৃতি জেগে থাকলেও, দিনে দিনে স্মৃতি ধুসর হবে এবং কালে শ্রোতার জীবনাবসানের 
সঙ্গে সঙ্গে ধুলায় মিশাবে সব। জাহেদুর রহিমের একখানি গানের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের অন্যান্য 
প্রবীণ এবং প্রতিষ্ঠিত কিছু শিল্পীর গান নিয়ে 'বাশরি ও fasten’, সোহরাব হোসেনের ‘আমারে 
দেব না ভুলিতে", আব্দুল হালিম চৌধুরী, অঞ্জলি রায় প্রমুখ শিল্পীর নজরুলগীতি সঙ্কলন A 
করবার ব্যবস্থা হয়েছিল দীর্ঘবাদন (লং প্লে) রেকর্ডে | 

সে ছিল নিকট-অতীত এবং বর্তমানকে ধারণ করে রেখে ভবিষ্যৎ শ্রোতার কাছে, পূর্ব 
রাখবার জন্যে প্রাসঙ্গিক গান আর একখানি কবিতা দিয়ে বেঁধেছিলাম সেই স্বর্ণালী 
অতীতকে “বাংলাদেশের হৃদয় হতে" দীর্ঘবাদন রেকর্ডে । আরও ধারণ করে রাখবার সিদ্ধান্ত 
নিতে হয়েছিল আমাদের জাতীয়সঙ্গীত (ন্যাশনাল আ্যাহ্থেম) আর জাতীয়গীতি ন্যাশনাল সঙ) 
-_ “সোনার বাংলা, আর “ধন ধান্য পুষ্পভরা’ গান দুটিকে । জাতীয় মান প্রাপ্ত গান দুখানিকে 
সরকারীভাবে রেকর্ডবদ্ধ না করার পিছনে কোনও HAS কাজ করছে, এমন সন্দেহ জেগেছিল। 

‘শ্রোতার আসর'-এর সংরক্ষণের কাজে ক্রমে ভাটা পড়ে যায়। তার এক কারণ, CAEN 
চারটার ee রা নাট রসাল যান ক্যাসেট প্রকাশের পথে গিয়ে ভালো 
একটি এতিহ্যধারা, সঙ্গীত আর সঙ্গীতশিল্পীর রা গন নিবন্ধ ছিল শব্দরূপ’-এর 
কার্যক্রম বিস্তৃততর প্রদেশকে ধারণ করে অগ্রসরমাণ। এ-আয়োজন দেখে ধন্য মানি । 

দেশ-জাতির বিপুল বিশাল এতিহ্যকে ধ্বনিরূপে রক্ষণ করবার, জনমনে সঞ্চালিত করে 

দেবার এই প্রয়াস প্রগাঢ় দেশানুরাগ-সঞ্জাত। এর নির্দেশক নিবেদিতচিত্ত নরেন বিশ্বাসের প্রতি 
গভীর কৃতন্রতাবোধে আমি নমিত 231 কবিতা, গদ্য, নাটক এবং বাংলা গীতিসাহিত্যের 
গীতরূপ ধারণ এবং প্রসারণের এই উদ্যোগে দেশের বরেণ্য শিল্পী এবং শিল্পানুরাগী মানুষের _, 
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ব্তঃস্ফৃর্ত সহায়তা জানিয়ে HA, সাচেতন মানুষ সংক্ষতিমান মানুষ এ্রতিহ্যের সঙ্গে GOA 
মুক্ত এবং বাঙালীর আবহমান এতিহ্যে অঙ্গীকৃত ৷ সংগ্রিষ্ট শিল্পীদের স্বর এবং শিল্পসাধনার 
পরিচয় ধারে রাখবার সার্ক আরয়োজনও করেছন MARAR এভাবে দেশের জাতির 
তিহ্যের RIRA আমরা ভবিঘাৎ প্রজান্মর হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারব। ভয় হোক এহ 
মহতী শুভ প্রচেষ্টার । 











বাংলা সাহিতোর বিকাশ ওবিবর্তনের পরিচয়মূলক একাধিক গ্রন্থের নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত ॥ কিন্তু 
তাতেওনতুন পথের এই AAFAA AYS নন। তার প্রধান কারণ হয়তো এই বে, আমাদের মহৎ এতিহ্যের 
উপর নানা গ্রন্থ রচিত হলেওতার যথার্থ পাঠক কম। বিশেষ করে আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদা 
তরুণ শিক্ষার্থীদের বেশীরভাগের গ্রন্থ পাঠের চর্চা নানা রা 
চিন্তাবিদরা মনে করেন। সে কারণে মহৎ এতিহ্যের উপর গ্রন্থ রচনা বেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন 
তরুণ প্রজন্মের মনে সেই গ্রন্থ পাঠের Uses জাগরিত করা। তরুণ শিক্ষার্থীদের দিয়ে গ্রন্থকে পাঠ 
করানো। 
কিন্তু তারওকোন সহজ উপায় নেই। আমরা এখানে অনেকটা অসহায় বোধ করি। একজন সৎ পরিশ্রমী 
লেখক মানুষের সমাজ ওজীবন সম্পর্কে অর ক্ষমতামত পবেষণা করতে পারেন, গ্রন্থ রচনা করতে পারেন। 
কিন্তু পাঠককে দিয়ে সে গ্রন্থ তিনি পাঠ করাবেন কিভাবে £_এ প্রায় জবাবহীন এক প্রশ্ন। আমাদের নিজ 
বাসভমের পরিবেশ যেখানে গ্রন্থ পাঠের বৈরী এক পরিবেশ, সেখানে পাঠকের মনে পাঠের আগ্রহ সৃষ্টির 
উপায় কি? কিন্ত ‘শব্দরূপ'-এর সংগঠকঙ্গণ কঠিন এ প্রশ্জের সামনে নিশ্চেষ্টভাবে আত্মসমর্পণ করেন নি। 
তারা এক অভিনব উপায়ে বাংলা সাহিত্যের মহৎ এতিহ্যকে বর্তমান প্রজন্মের মনের দুয়ারে পৌঁছে দেবার 
চেষ্টা করেছেন আর তা থেকেই তৈরী হয়েছে বাংলা সাহিতোর অবিস্মরণীয় সৃষ্টির মধ্য থেকে সুনির্বাচিত 
কীর্তির বাণীবদ্ধ রূপের প্রকাশ- বাণীবদ্ধ কাসেট। 
arya অঙ্গীকার’ আমাদের আশাহ্বিত করেছে। কেননা বাংলাদেশে এ-জাতীয় প্রয়াস এই প্রথম ৷... 
পাঠ থেকে পাঠা। যা পাঠ করা যায়। যা পাঠ করা প্রয়োজন। আমরা তাই স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটিতে 
আমাদের তরুণ-তরুণী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠক্রমের মধ্যে পাঠাগ্রস্থের একটি তালিকা সংযুক্ত 
করি। কিন্তু এখন কেবল পাঠ্য নয়। শ্রবণ থেকে শ্রাব্য। যা শ্রবণ করা যায়। শ্রবণ করার যোগ্য । শিক্ষা, 
সংস্কৃতি, সাহিত্যের গভীরতার পরিচয়ের জন্য আজ শুধু পাঠা বই নয়, আমাদের শিক্ষার্থীদের পাঠক্রমে 
পাঠোর সঙ্গে শ্রব্য তালিকাও একটি যুক্ত করতে হবে। | 
শব্দরূপ"-এর সংগঠকদের সংকোচের বিষয়টি আমি বুঝতে পারি। তাই তাদের এমন অভিনন্দনযোগা 
উদ্যোগের স্বীকৃতি এখনওআমাদের শিক্ষা ওসংস্কৃতি কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে আসে নি।... কেবল বাংলা 
' সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জনা "এঁতিহোর অঙ্গীকার" অবশ্য শ্রব্য ক্যাসেট নয়। একজন সংস্কৃতিমান 
নাগরিকের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় পীচখানা মহৎ ওমৃল্যবান ETA সংগ্রহকে যদি আমরা আশা করতে 
পারি, তবে তার সে সংগ্রহশালায় এখন থেকে যুক্ত হবার প্রয়োজন হবে “এঁতিহোর অঙ্গীকার” শিরোনামের 
এই শ্রুতি ক্যাসেট সম্হেরও 











সনঙ্গীদা খাতুন 0 ব-৯ 





2 প্ৰবল তাবে 





এইতো সেদিন চলে গেলেন নরেনদা, অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। দীর্ঘদিন অচেতন 
তা এলাম তার বাসায়। দরজা খুলে শ্মশ্রমণ্ডিত এক ফালি হাসি হেসে বলছেন, ‘এসো 
WA ভায়া। তোমার কথাই কদিন ধরে ভাবছি টেলিফোন যে করবো, TRA চাপে 
poe. বান? সারদা রানা AEH? এই কাজ! সুদূর মাদারীপুর থেকে এসে ঢাকা 
শ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা জীবনে যোগ দিলেন স্তর দশকের মাঝামাঝি । আমার সঙ্গে 
টার সাক্ষাৎ পরিচয় তার পরপরই। কোনো একটি ছাত্র সংগঠনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 
ট,এস, সি মিলনায়তনে মৈত্রেয়ী ও আমি আবৃত্তি করে নেমে আসছি। উইংসের পিছনে 
বায় ছুটে এসে এক ভদ্রলোক Seles আলিঙ্গনে আমাকে আবদ্ধ করলেন। বললেন, 
mg: সাধু! এমনটি কোনোদিন শুনিনি। আপনি যাবেন ati কাজ আছে। সেই কাজ! 
চিনি সারা en চারার Pee মারার রীনা নরেনদা। আমার শিক্ষক। জ্যোতি 
টাকে বলেই ডাকতো । তারপর আর সময় লাগেনি আপনি থেকে Shine 
cane: thee রা tek Reni ee eel 
Tiel অগ্রজ-অনুজ ও বন্ধুত্বে এক মধুর মিশ্রণে। 

শিক্ষকতার চরিত্র মিশে ছিলো নরেনদার চরিত্রে। গ্রামে ও মফস্বল শহরে এবং 
শারিবারিক বলয়ে নিশ্চয়ই এমনইহ এক পরিবেশে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন তিনি । মানসিক 
ধস্ততিটাও আমার মনে হয় সেখানে থেকেই তৈরি হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ 
TA এবং চারপাশ দেখে হয়তো বুঝেছিলেন, আবৃত্তির ক্ষেত্রটিহ তার উপযুক্ত কাজের 
দায়গা। বুঝেছিলেন, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা আঞ্চলিক উচ্চারণে অভ্যস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের 
শষ্ট উচ্চারণের মৌলিক সমস্যাটি। নরেনদা ছিলেন একাধারে স্মৃতিধর, স্থীতধী, বৈয়াকরণ 
এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক ভাবধারার এতিহ্যবাহী এক সার্থক free, সত্যি 
ললতে কি যতোটা না সংগীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা প্রভৃতি তুলনামূলক নান্দনিক বিমিশ্রিত 
শল্পরূপঝদ্ধ তার চেয়ে অনেক বেশী ব্যাকরণ সূত্রাশ্রয়ী ও একরৈখিক। অনেকটা 
প্লাচীনধারার বৈদিক পাঠরীতি। বৈদিক পাঠ প্রকরণের যে অস্তঃসলিল ধারাটি আজও 
সাবৃক্ডিশেলীর অবকাঠামোতে সংহত রয়েছে, সেই প্রকরণর ভিত্তিভূমি প্রস্কতকরণের 
ঢকজন যোগ্য শিক্ষক ছিলেন নরেন বিশ্বাস। নিজেকে উজাড় করে দিয়ে বড়ো অসময়ে 
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ধারণা এদেশে ঢোকেনি তখনকার আশ্রমিক গুরুর হুবশিষ্টা তার মধ্যে প্রবল দেখেছি | সরল 
জীবনযাপন, স্নেহময় বক্তৃতা বাক্তিস্বার্থহীন কর্মজীবন আজ বড়ো দুশ্প্রাপ্য। 
বুঝতেন এবং অনেকবারহ ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতায় আমার সঙ্গে বলতেন। বলতেন, দাড়াও 
একটু গুছিয়ে নেহ। তারপর বসব এসব নিয়ে । এহ গোছানোটা তার পক্ষে আর হরে 
উঠলো না। নানা তুষ্টিকর ও অসত্য অভিধা তাকে কি একরকম আত্মতৃপ্তির সরোবরে 
অবগাহণের আরাম দিচ্ছিল? জানি না। প্রতিমা নির্মাণের সময় পটুয়া যেমন খড় দিয়ে 
তার কাঠামো নির্মাণ করেন নরেনদা তেমনই বাকরাতির সবল ও প্রমিত উচ্চারণ 
শিক্ষাদানের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এই কাজটি তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেও 
গেছেন। কিন্তু কাঠামোর ওপরও মাটির বিশেষ প্রলেপ, রং, পোশাক ও অলংকার 
প্রয়োজন। না হলে প্রতিমা তো সম্পূর্ণ ও সুন্দর হবে না। প্রমিত উচ্চারণের আত্মতৃত্তিতে 
কৃত্রিমতা আবদ্ধ ও আচ্ছন্ন করে ফেলে। অগ্রজতুল্য এই আপনভোলা মানুষটিকে এহ সব 
বিবিধ বিষয়ে সশ্রদ্ধ বহুবার ভর্সনা করেছি। অনুজের অধিকারে বন্ধুর অধিকারে । তিনি 
স্মিতহাস্যে সেই ভর্তসনার কঠিন খোলস ভেঙ্গে সত্যের শাস আস্বাদন করতেন। তারপর 
দীর্ঘ বিতর্কের পর প্রায়শঃই “মধুরেন সমাপয়েৎ' ঘটতো। আমি বলতাম, নরেনদা, সংস্কৃত 
শ্লোক উচ্চারণ, চর্যাপদ ইত্যাদির আবৃত্তির স্থায়ী সুললিত প্রমিত উচ্চারণরীতি এবং 
আজকের আধুনিক কাব্য, নাট্য বা গদ্য রচনার কৌশল এক agi উনি বলতেন, বুঝি 
জয়ভ্ত। তোমাকে বুঝি । হাতে একগাদা কাজ, অভিধানের। এগুলো শেষ করে বসব। এমনই 
অশ্রমধূর সম্পর্ক ছিলো আমার নরেনদার সঙ্গে । সেই কাজ! শেষ হয়নি, আর ফাকও তৈরী 
হয়নি। এসব স্মৃতির উল্লেখ করছি এই জন্যে যে, তাঁর প্রগাঢ় zA, সারল্য, সত্যবাদিতা 
ও আত্মর্তরিতার বাইরে এসে সত্যের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতা এবং ন্নেহশীল মন- এসবই 
একজন যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী যা ইদানিং দুম্প্রাপ্য। এসকল গুণ ও বাংলা 
ব্যাকরণ ও সাহিত্যের শিক্ষাদান পদ্ধতি তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকতা জীবনে এক আলাদা 
মাত্রা যোগ করেছে। 

আমার ধারণা, নরেনদার শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যে শিক্ষার্থীগণের বোধের ভূমিটি 
পারবেন কিনা বোধের গভীরে আমার সন্দেহ জাগে। ফলশ্রতিতে যা হবে তা হলো 
প্রথাগত, একরৈখিক, যাস্ত্রিক উচ্চারণ সর্বস্ব, সীমাবদ্ধ ঢঙে MAT এবং একই মুদ্রাদোষে 
ধ্বনিত কণ্ঠকলরব। প্রবল BSH থাকা সত্তেও নরেনদা এই গণ্ডর বাইরে আসতে 
» পারেননি বা কাউকে আনতে পারেননি সুতরাং সেই কাজটিও হয়নি । 
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seen tends CU রর 
সেই কাজ এর জন্যে। অতি পরিশ্রম, অনিয়মিত জীবনযাপন রাব্রিজাগরণ ইত্যাদি তার 
শরীরকে শেষের দিকে ঠেলে দিয়েছে । অসুস্থতার মধ্যেও তিনি বাংলা উচ্চারণের ওপর 
অভিধান রচনা করেছেন। যদিও পরিশ্রমলব প্রথম গাজনটি অধিক সন্যাসীতে নষ্ট হয়েছে। 
কারো প্রতি অভিযোগ না করে তিনি নতুন উদ্যমে দ্বিতীয়টি সম্পন্ন করেছেন। এ এক 
বিশাল আত্মশক্তি। আমরা কজনই বা পারি? আর একটা কথা । একজন মানুষকে সম্মান 
জানানোর শিষ্ট নিয়ম হলো তার যথাযথ মূল্যায়ন করা। আমাদের এখানে যেটা হয় না। 
যেটা হয়, সেটা তোষামোদ ও স্তুতি নয়তো কুৎসা ও নিন্দা। প্রকারাক্তরে আবেগের বশে 
বলা হয় £ “নরেন বিশ্বাস’ বাকৃশিল্লের পথিকৃৎ এ জাতীয় অভিধা যে যথাযথ নয়, তা 
পথিকৃৎ শব্দের অর্থ জানলে কেউ বলবেন না। এতে নরেনদার অসম্মান করা হয়। 
অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস আমার নরেনদা চলে গেলেন। আমার মতো অনেককেই 
বন্ধুহীন করে গেলেন। আমি মৃত্যুকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি। নিজেও মৃত্যুর মুখোমুখি 
অনেকবার দাঁড়িয়েছি। মৃত্যু আমাকে আর বিচলিত করে না। মৃত্যুই AT! এই সত্য 
আমাকে আর ভয় দেখাতে পারে না। মৃত্যু শুধু আমার মধ্যে অনুভবের মধ্যে একরকমের 
শুন্যতা তৈরী করে। নরেনদার জন্য আরেকটা শুন্যতা তৈরী হলো। আবৃক্তিপ্রেমী এই 
মানুষটিকে আর দেখবো না। আবৃত্তিকে সহজলভ্য শিল্প হিসেবে পসরা সাজিয়ে যাঁরা 
বিকোচ্ছেন, শ্রী নরেন বিশ্বাস তাদের দলে ছিলেন at তিনি ছিলেন আধুনিক জটিল 
নগরজীবনে এক আশ্রমিক শিক্ষাগুরু। তার নিরলস প্রচেষ্টায় তরুণ তরুণীগণ একটি 
শিক্ষিত শিষ্ট কথ্যরীতিতে অভ্যস্ত হতে তো শুরু করেছেন। যা তারা চারিত করবেন 
তাদের সম্ভান-সম্ভতি ও উত্তরসূরীদের মধ্যে। গড়ে উঠবে একটি শিষ্ঠ ও পরিশীলিত 
সমাজ। তাই বা কম কি? শ্রী নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে আমার সশ্রদ্ধ নমক্কার। + 
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যোগাযোগ ঘটায়, নীরবে ধরে রাখে ইতিহাসকে: গ্রন্থি সে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং 
বর্তমানের সঙ্গে অতীতের ও ভবিষ্যতের । ভাষার বাইরে জীবন নেই। আর সে জন্যই 
WATS, ভাষাও তাই। যাদের জয় নেই তাদের সংস্কৃতি নেই, ভাষাও নেই। 





আমাদের সংস্কৃতিতে ভাষার জায়গাটা বিশেষ ভাবেই বড়। এর কারণ ota afeaal 
অল্প। স্থাপত্যে আমরা মহৎ নিদর্শন নিয়ে গর্ব করতে পারি নাঃ শিল্পকলা সংরক্ষণ করা 
কঠিন ছিল, আজও, তাই; নৃত্য ব্যাপক স্বীকৃতি পায় নি, চলচ্চিত্র বাজারে গিয়ে মার 
খেয়েছে। ভাষাই তাই প্রধান । সাহিত্য নিয়েই আমাদের সর্বাধিক গৌরব এবং আমাদের 
সঙ্গীতও সাহিত্য প্রবণ | 

ভাষার কাছে যেতে হয়। আন্দোলনে ভাবা, বিনোদনেও ভাষা । অতীতে আমাদের 
জাতীয়তাবাদে ভাষার স্থানকে খর্ব করার চেষ্টা হয়েছিল, সফল হয় নি। ভাষা নিজেকে 
ব্যক্ত করেছে এবং বাংলা ভাষার ওপর ভিত্তি করে নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। 

লেখার মধ্যেই ভাষা থাকে, কিন্তু ভাষা আসলে শোনার ব্যাপার। লেখার যে চিহ্ন 
সেগুলো ধ্বনির প্রতীক। যখন পড়ি কিংবা লিখি তখন শুনতে পাই, না-শুনেও॥ চোখ 
কানের কাজ করে, চোখে পড়া মাত্র লিখিত শব্দগুলো শব্দ করে ওঠে, ধ্বনিতে পরিণত 
হয়; এতটুকু বিলম্ব ঘটে না। 

শব্দরূপ’-এর সংগঠক ও কর্মীরা খুবই জরুরী ও উপকারী একটা কাজ করেছেন, 
ক্যাসেটে আমাদের সাহিত্যিক এতিহ্যের উজ্জ্বল অংশগুলোকে AA করে তুলে । এর 
আগে কেউ করেন নি একাজ, করলেও এমন পরিকল্পিত ধারাবাহিকতায় এবং অভিন্ন ও 
উন্নত মানে তা করতে পারেন নি। শব্দরূপ’কে আক্তরিক অভিনন্দন। 

তাদের কাজটা একাধারে শিক্ষার ও বিনোদনের এবং উভয়ে একত্র হয়ে সংস্কৃতির । 
শিক্ষাটা স্থূল অর্থে নয়, সূক্ষ্ম ও শৈল্পিক অর্থে। পঠন, আবৃত্তি, অভিনয়, গান এমনভাবে 
উপস্থিত হয়েছে যে শ্রোতা নিজের অজান্তেই একটি মানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাবেন__ 
আগে ঘটে নি, এমন ভাবে ঘটে নি। কি করে পড়তে হয়, প্রয়োজনে গাইতে হয় তার 
জ্ঞান এখানে উপস্থিত রয়েছে। এটি pore নয়, তবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য । বিকল্প থাকবে, 
আসবে, কিন্তু একটি সূত্রপাত ঘটে গেলো। 

আর সমস্ত ব্যাপারটাই বিনোদনের । আবারও শেল্পিক অর্থে । শোনার যে অভিজ্ঞতা এই 
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ক্যাসেটগুলো সম্ভব করে তুলছে তা উপভোগ্য এবং উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে ঘটনা 
ঘটে সেটা গ্রহণ ক্ষমতার প্রসারণ এবং রুচিরও উন্নয়ন। অর্থাৎ যেমন দিচ্ছে আনন্দ, | 
ভিমনি করছে উন্নত। | 
বাংলা ভাষার যে ধ্বনি সেটাই একমাত্র ধ্বনি নয় এখন আমাদের জন্য; আরো বহুবিধ 
কোলাহল আছে, রয়েছে হষ্টগোল। এক সময়ে শুধু বেতার ছিল, এখন টেলিভিসনে, 
ভিডিওতে, ক্যাসেটে-_অসংখ্য ও বহুবিধ বিজাতীয় - আওয়াজ প্রতিনিয়ত আক্রমণ করছে 
আমাদেরকে । আমরা বিপন্ন হচ্ছি। পীড়িত হচ্ছে আমাদের রুচি ও চেতনা । 
এই সব কোলাহলের পেছনে শক্তি আছে প্রচণ্ড । সে শক্তি সাম্রাজ্যবাদের, জধুনা যা 
নাম নিয়েছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির ৷ সমস্ত কিছু বাজারে চলে গেছে এবং সে বাজার 
আমাদের নয়, Bend! ওদিকে পুরাতন সামস্তবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, 
সাম্প্রদায়িকতার রূপ ধরে কখনো, কখনো বিপজ্জনক মৌলবাদী চরিত্রে। সাম়ভ্তবাদের 
ধ্বনিগুলো পেছন দিকে ঠেলছে আমাদেরকে, ও 
রা otk anes ee রা রা) 
জাতীয়তাবাদের নিন্দা করবার অনেক কারণ আছে; সে হিংস্র হতে জানে, উগ্র হয়ে 
সৃষ্টি করতে পারে কুপমণ্ডুকতার। সেক্ষেত্রে সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কটা বৈরিতার। কিন্তু 
এমন একটা জায়গা আছে যেখানে সংস্কৃতির লক্ষ্য ও জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য অভিন্ন । সেই 
জায়গাটা হচ্ছে জয়ের। সংস্কৃতি জয়ের চিহ্ন_ পরিবেশ ও প্রবৃত্তিকে জয় করে তবেহ 
সংস্কৃতিকে এগোয়; আর জাতীয়তাবাদ সেই জয়ে শক্তি জোগায়। সাংস্কৃতিক অগ্রগতির 
প্রথম শর্তই হচ্ছে নিজের পায়ে দাড়ানো । জাতীয়তাবাদ এই দাঁড়াবার ভূমি সরবরাহ করে। 
সেই সঙ্গে জাতীয়তাবাদ নিষেধ করে আত্মসমর্পণ করতে । আত্মসমর্পণকারীদের কোনো 
সংস্কৃতি নেই, যা. আছে তা হলো বিকৃতি। e 
আমরা অবশ্যই আটকে থাকবো না আমাদের পায়ের তলার মাটিতে, আমরা অনেক 
চা সার একী পারা দারা Oe টাটা রর ER OE 
তকতার মুলে থাকবে জাতীয়তাবাদ। শব্দরূপ”-এর কাজটি একটি 
জাতীয়তাব কাজ, ঠিক যে অর্থে তা সাংস্কৃতিক সেই অর্ধেই। এবং সাংস্কৃতিক বলেই সে 
তার নিজের মতো করে ও নিজের ক্ষেত্রে যেমন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও সামস্তবাদ 
বিরোধী | 
মানুষের জীবনে এখন বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। এর লক্ষণ দুটো। একটি উচ্চশিক্ষা, অপরটি 
শিক্ষার অভাব। একটি আলো, অপরটি অন্ধকার । উজ্জ্বল আলো আমাদেরকে নিজ নিজ 
প্রকোষ্ঠে দিচ্ছে ঠেলে। সেখানে আমরা আলো পাই, কিন্তু বিচ্ছিন্ন থাকি। আর অশিক্ষার 
অন্ধকার তো সব সময়েই বিচ্ছিন্ন করে একজনকে অপরজন থেকে । এই যে বিকার, এর ৬ 
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পছনের কারণ পুঁজিবাদ ও সামস্তবাদ; পুঁজিবাদের তথাকথিত আলো এবং সাম্তবাদের 
তালার জন্য চাই ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা, যে চর্চা কেবল একত্র করে না, একাবদ্ধ করে, 
বং মেত্রী গড়ে তোলে । আত্মকেন্দ্রিক নয়, আমরা চাই মেত্রীপ্রবণ হতে, যে জনা ভাষার 
শব্দরূপ’-এর কাজটিকে আমরা এই প্রেক্ষাপটেই দেখবো । বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে 
Fort | আর নাটকে ও আবৃত্তিতে যে উৎকর্ষ লাভ ঘটেছে তার প্রতিফলন এখানে পাওয়া 
নাচছে, প্রতিফলন বলি কেন, এই দুই ক্ষেত্রের অঙ্গন এর প্রধান শক্তি, তাদেরকে বাদ "দিয়ে 
এর কথা ভাবা সম্ভব নয়। 

ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের গৌরবগুলো একই সঙ্গে A ও সর্বজনীন হোক 
এটা খুবই কাম্য। "শব্দরূপ'-এর এই চেষ্টা সেক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 
গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে সর্বজনীনও হতে হবে বৈকি; লিখিত অবস্থায় যা ছিল আবদ্ধ এখানে 
তা বের হয়ে এসেছে সকলের জন্য সহজলভ্য রূপে | 

মানের কথা আগেই বলেছি, উপস্থাপনা ও আবহসঙ্গীতেও ক্যাসেটগুলো সার্থক। নতুন 
HCA অপেক্ষায় রইলাম। 





আমাদের চারদিকে আজ অশুভ ও অকল্যাণের হুঙ্কার। এই পরিবেশে “শব্দরূপ” তাদের 'এতিহ্যের 
অঙ্গীকার’ প্রকল্প গ্রহণ ওধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়িত করে একটি গৌরবময় কাজ করে চলেছে। প্রকল্পটির 
সমস্ত উদ্যোগটির পেছনে সক্রিয় রয়েছে আমাদের বাঙালিত্বের চেতনার বিষয়। গু চেতনার উদ্বোধন ও 
বিকাশের মধ্য দিয়েই আমাদের চিত্তে স্বাধীনতার আকাক্ক্ষা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিলো । হাজার 
বছরের বাংলা ভাষা ওতার we সাহিত্য সম্পর্কে গৌরব ও শ্রদ্ধাবোধই আমাদের বাঙালি জাতিসত্রর 
বিকাশে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলো । একে জড়িয়ে যে বিপুল আবেগ কাজ করেছিলো তার অবদান 
সর্বদা স্বীকার্ষ, কিন্তু সেই আবেগকে স্থায়ী, সৃষ্টিশীল, সম্মুখাভিসারী ওবিকাশমান করতে হলে সুপরিকল্সিত 
অনুসন্ধান ও অনুশীলন দরকার। এর জন্য এতিহোর স্বরূপ দেশের মানুষের সামনে আকর্ষণীয় ও 
সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরার বিকল্প নেই। সেই কাজই সাধিত হচ্ছে “এতিহ্যের অঙ্গীকার” প্রকল্পের 
মাধামে। হাজার বছরের বাংলা কাবা ওগদ্য সাহিত্য থেকে উল্লেখযোগ্য অংশ নির্বাচন করে গান, আবৃত্তি 
ও নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে বাণীবদ্ধ করে ক্যাসেটে ধারণ করে দেশের মানুষের সামনে উপস্থিত করার 
বর্তমান উদ্যোগকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। 


জুলাই, '৯৮ - কবীর চৌধুরী 
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'দলে দলে শিকারীশিকার মানুষের এই ভয়াল জঙ্গলে", ঢাকা শহরের মানবারণো চরে 
চিনিতো আমরা। কার ধড়ে কয়টা মাথা সহজে ঘেষে তাদের ধারে কাছে। তার জন্য 
তেমন তেমন এলেমদার বিনিময়-ব্যাপারী হতে হয়। আর কী তাদের Arde আচার 
আচরণ, কথাবার্তা ভাবভঙ্গী-দেখার মতোই বটে। গ্রামের কেউ ঢাকাশহর নামক 
চিড়িয়াখানায় এলে তাদের বিচিত্র প্রাণীদর্শনের সহজাত কৌতূহল বড় সহজেই পরিতৃপ্ত 
করতে পারে । আর যে যে এখানে নাম লিখিয়ে থেকে যেতে আনে তাদের ভর্তি হতে হয় 
নানারকম স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালত, ব্যবসায়, রাজনীতিতে । তখন ঠিকঠাক “সাইজ' 


করার প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয় তেনাদের হাতে । চৌদ্দপুরুষের নাম-ঠিকানা ধোলাই , 


বাছাই, Weis চলে, রাষ্ট্র-নগরের পালিস যাতে রঙমাখা হয়-_আর যেন চেনা না যায় 
তার এতকালের মানবজাতি-সংস্কৃতির কণামাত্র পরিচয় কোনো। এ্রকেবারে যেন সে দেশ- 
জাতি-সংস্কৃতি উত্তীর্ণ বিশ্ব রাষ্ট্রবাজারি হয়ে উঠতে পারে, পণ্যপ্রযুক্তির কাঁচামাল আর 
তার ক্রেতাবিক্রেতা হয়ে উঠতে পারে- তারহ শিক্ষাকোর্স চলে। 

এহেন এক দেশ- বিশ্বের রাজধানীতে, নরেন বিশ্বাস তার গোপালগঞ্জের গণ্ডগ্রামের 
সমাজ প্রতিবেশ tre বাহিত স্বভাবমনটি নিয়ে afera হন সিকি শতাব্দী আগে। এর 
আগে ছিলেন মাদারিপুর কলেজে । শুনেছি সেখানে “রক্তাক্ত awa’ পড়াতেন, নাকি 
পড়তো-__বিভোর-আসরের শ্রোতা হয়ে যেতো সকলে, ছাত্র অছাত্রের ভেদ খুচিয়ে। তা 


মফস্বল শহরে না হয় এরকম গ্রাম্যতা চলতে পারে_ তাই বলে ঢাকা শহরে? এসব + 


মফস্বলিতা চলবে না। সবকিছু সবার জন্য নয় এখানে — প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত 
আসন সংরক্ষণ নিয়ে চলে কাড়াকাড়ি, মারামারি । ভেদঘ্চানো এসব প্রাগেতিহাসিকতা 
বরদাস্ত করা হবে না। তা, কালে কালে ঘটনা কী ঘটলো? দরাজ দিল, দরাজ মন, দরাজ 
গলার চিরকালের রসিক-পশ্তিত-কবিয়াল-অধিকারীটি, গ্রামবাংলার আবহমান প্রতিভূপ্রতিম 
মানুষটি ঢাকার, দেশের যত উচ্চারণ-আবৃত্তি-নাট্যাভিমানীদের বাচনের সূত্র গেলাতে 
লাগলেন। কাউকে তিনি না বলেন না। কোথাও যেতে আপত্তি করেন না, তা সে দেশের 
যেখানেই হোক না আয়োজন। উচ্চ নিচের, ভেদ বিভেদের শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার বদ্ধ কপাট 
খুলে দিলেন হাট করে। ঢুকে পড়লো একসাথে মুড়িমিছরির খ্যাত-অধ্যাত দলবল । 
ছাত্র-অছাত্র করতে থাকলো উচ্চারণ কর্মশালা । কোনোই অধিকারী ভেদ রইলো না এমনি ৪. 
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ভলাত্য-ভাঙ্গা TEN মেজাজ তার! অচলারতন--এর Wied Sad হয 
উঠলেন দাড়ি পান আর হো হো অট্টহাসি-মূখো নরেন বিশ্বাস। কোনো বাচ্ছবিচার ছিল না 
যেন তার। সারাদিন যত অজারগা-কুজায়গায় ও কর্মশালা করে বেড়ানো আর রাতহজণে 
 উচ্চারণ-সৃত্রের অভিধান প্রণয়ন। চোখের আর দোষ f শরার হত পারে আর কত 
মহাশয়। মরীয়া এই উত্তায় কাব্য-বাচন-উচ্চারণের শ্যামাকনাটির লাগিয়া সুরদাসের 
are অতি-আচার চালালেন। আর অনির্বচনীর় এক প্রারশ্চিন্তপাথেয় যুগিয়ে গেলেন 
দেবীপদে, একের পরে এক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় নিজ হাতেই দেন উপাড়িরা। একেবারে অঙ্গ 
হয়েও fate হল না তার বাঙ্গাল শুদদের গো, আরুণী একলবোর মরণপণ AN | 
ভালবাসার অক্তিম পরীক্ষা হয় নাকি চিরকাল প্রাণদানের বিনিময়-মুল্যে, না জানি সে কোন 
পৌরাণিক অচল মুদ্রা আজ! একাললও একজন পুরাণ-নায়ক হরে ওঠা প্রত্যক্ষ করেছি 
আমরা । সে বড় বিস্ময়! আজিও তবে সম্ভবে চিরকালের প্রেমলীলাময় দিব্যোন্মাদ বান্দা। 
ভাষাপ্রেমে দিওয়ানা মজনু ফরহাদ নাকি বিরহিনী রাধাই যথা উপমান এহ অর্নারীশ্ধরের 
1 বেলা : জনম জনম হম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল। 














মৃত্যুর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 


স্যার সত্যি কি নেই! স্যার আমার সাংস্কৃতিক প্রেরণার উৎস। 
নরেন স্যারের প্রয়াণোত্তর যে শূন্যতা আমাদের সংস্কৃতি অঙ্গনে সৃষ্টি হয়েছে, তা অপূরণীয় । এই সত্যটি 
মেনে নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে সামনে, আরো সামনে। শুধুমাত্র শোক প্রকাশ করলেই, কিংবা 
স্মরণ করলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে না স্যারের প্রতি। তার প্রশিক্ষণের ধারাবাহিক চর্চা, তার 
চিন্তা (সংস্কৃতির প্রতি, আবৃত্তির প্রতি যে কমিটমেন্ট), আদর্শ ও আশীবাদ-এর যথাযথ বাস্তবায়নই হবে 
তাকে আমাদের মাঝে বাঁচিয়ে রাখার একটি পথ। নরেন স্যার বেঁচে থাকবেন তার কীর্তির জন্যে, আদর্শের 
জন্যে, যত দিন বাংলাদেশ, বাংল! ভাষা ওবাঙালি সংস্কৃতি বেঁচে থাকবে, তত দিন। 

-_ ফরজুল আলম পাপ্পু 
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খুব কাছের মানুষ যাঁরা তারা এত বেশী আমাদের ঘিরে থাকেন যে, তাদের 
রা ও হা রা সা সারার 
আমরাও আছি। নরেন বিশ্বাস-_- তেমনি একজন অনিবার্য অস্তিত্বের নাম। 

নরেন বিশ্বাস_তাকে আবৃত্তি প্রশিক্ষক হিসেবে যতখানি জানি, ঠিক ততখানি কিংবা 
তার চেয়েও বেশী জানি আপনার জন হিসেবে একই পাড়ার প্রতিবেশী হিসেবে । আমি 
নিয়ে কখানোই অনিশ্চতায় cif: এমনকি অসুস্থ অবস্থায়ও ক্লাস নিতে দেখে আমি 
অনুপ্রাণিত হয়েছি তার অদম্য প্রাণশক্তির yur তাঁর ভেতরের এই অপরাজিত 
মনোভাবের সর্বোচ্চ প্রকাশ দেখেছি তার একক অনুষ্ঠানে । পরিচিত জন হিসেবে গর্ববোধ 


করেছি, আবৃত্তিকর্সী হিসেবে শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছি বারংবার । এত দীর্ঘ সময় ধরে একজন * 


আবৃক্তিকার এমনিভাবে আবৃত্তি পরিবেশন করেছেন বলে আমি জানি না। শুধুমাত্র স্মৃতির 
পেরেছেন নিজের সমস্ত অক্ষমতাগুলোকে অতিক্রম করে উচ্চারণ করতে তার অন্যতম 
অস্তিত্বের কথা । পেরেছেন আমাদেরকে অসস্ভবের স্বপ্ন দেখাতে! 

চলে যাওয়াটাই অনিবার্য জেনেছি বহুদিন থেকে । মাকে হারিয়েছি যখন তখন 
আজকের এই আমি'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়নি। আজকের এই ‘আমি’ কারো যাওয়া 
নিয়ে ঠিক আগের মত দিশেহারা হই না। কিস্তু ২৭ নভেম্বর আমি নিজেকে নিজের 
যুক্তিতে অবিচল রাখতে পারিনি । ব্যথিত হয়েছি যতখানি, তার চেয়েও ভ্বলেছি অনেকগুণ 
বেশী অপরাধবোধের যন্ত্রণায় । কতখানি আমি কিংবা আমরা নরেন বিশ্বাসের জন্য করেছি 
সেই পরিমাপে না যেয়েই বলতে পারি- যথেষ্ট করিনি । oes: আমি করিনি। এই 
আমির সাথে খুব সলজ্জভাবে একাত্ম করতে চাই-স্বনন পরিবারকে । আমার এই অনুভব 
শুধু আবৃক্তিকর্মী হিসেবেই নয়- বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠ শিক্ষকদের একজন হয়েই আমি 
মনে করি আমরা আরো আগে তার ব্যাপারে সচেতন হতে পারতাম, হওয়া কর্তব্য ছিল। 
আমার অসংখ্য না-পারার মধ্যে এই না-পারা আমাকে ভোগাবে চিরকাল । 

যারা একটি নতুন অস্তিত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন Saw অনিশ্চয়তার মাঝে তারা 
চিরকালই প্রণম্য। নরেন বিশ্বাস তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি উচ্চারিত হবেন 
প্রতিনিয়তই। আবৃত্তিকে নিয়ে তার যে aa, তাও হয়তো সত্যি হবে কোনদিন। তখন 
হয়তো আমাদের না পারার খানিকটা লাঘব হবে। তবু আমরা যেন এখনই সচেতন হই, 
আমাদের পচনশীল সমাজের এই ক্ষুদ্ধ অংশের প্রতিনিধিকারী মানুষগ্ডলো যেন এমনি 
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আহমদ ছফা 
নরেনদা- প্রিয় বন্ধু 


আমি আর নরেন বিশ্বাস একদিনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম। 
উনি বোধহয় আমার চাইতে দু'এক বছরের ছোট ছিলেন বয়সে । তথাপি তার মুখের দাড়ি 
এবং বাচনভঙ্গি দেখে আমি তাকে দাদা ডাকতে আরম্ভ করি। আমাদের সম্পর্ক সব সময় 
এক রকম ছিল না। তার মধ্যে উঠা-নামার পরিমাণও অল্প নয়। কিন্তু একদিনের জন্যও 
আমি তাকে নরেন দা ছাড়া আর অন্য কিছু ডাকিনি। তিনি আমাকে কখনো তুমি ডাকতেন 
বলেছে তুমি কি করে এ দাড়িওয়ালা মানুষটিকে তোমাকে তুমি বলতে দাও? 
আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরা দিতাম ar আমার মধ্যে একটা বাউণ্ডুলেপনা 
ছিল। আর আর্থিক সামর্থও আমার অল্প ছিল। নরেনদা মোটামুটি গোছানো স্বভাবের মানুষ 
ছিলেন। যদিও তার একটি আত্মভোলা দিক ছিল। নরেনদাকে অনেকে বলতেন, এ 
বদমেজাভী লোকটাকে আপনি সহ্য করেন কিভাবে? আমার যখন থাকার জায়গা ছিল না, 
ক্যান্টিনে খেয়েছি। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা পবিত্রতা ছিল। অনেকে এ পবিত্রতা 
শব্দটি শুনে হয়তো উপহাস করবেন তথাপি আমি বলবো, মানুষের সম্পর্কের মধ্যে 
পবিত্রতার একটি রেশ যদি না থাকে সে সম্পর্ক থেকে উৎকৃষ্ট কিছু সৃষ্টি হয় না। 
আমরা ছিলাম ভায়ানক আড্ডাবাজ। মধুর ক্যান্টিনে আড্ডা দিয়ে চলে আসতাম শরীফ 
মিয়ার ক্যান্টিনে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী ভবনটা ছিল পাবলিক লাইব্রেরী। 
ওখানে ছিল শরীফ মিয়ার ক্যান্টিন। শরীফ মিয়ার ক্যান্টিন থেকে দুপুর বেলা যেতাম 
+ স্টেডিয়ামে, কাশ্রি নোবেলটি এ সমস্ত রেস্টুরেন্টে আড্ডা দিতাম। কোনো কোনো দিন 
বসাক লেনে। এই বাড়িটিকে ঘিরে আমার এবং নরেনদার অনেক স্মৃতি রয়েছে । পুরনো 
ঢাকায় তিনটি রেস্টুরেন্টে অদল-বদল করে আমরা আড্ডা দিতাম। তার একটি ছিল 
আমিনীয়া। মালিক ছিলেন একজন অবাঙালী ভদ্বলোক। আর একটি সলোজা, বংশাল 
রোড যেখানে নবাবপুর রোডের সঙ্গে মিশেছে এ সংযোগ বিন্দুটিতে ছিল সলোজার 
অবস্থান। আমাদের সান্ধ্য আড্ডাগুলোর জন্য আমরা খুশমহল রেস্টররেন্টকে বেছে নিতাম। 
খুশমহলের উপরতলার ঘরটি আমরা গেলেই ছেড়ে দিত। 4 রেস্টুরেন্টে খোশকা নামে এক 
ধরনের খাবার তৈরি করা হতো। খোশকা পোলাও এবং বিবিয়ানীর মাঝামাঝি এক 
ধরনের খাবার। আমরা খোশকা খেতে খুবই পছন্দ করতাম। এ রেস্টুরেন্টের যে লোকটি 
* আমাদের ফায়ফরমাস খাটতো তাকে আমরা মামা ডাকতাম । আমাদের আড্ডার একটি নাম 
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ছিল, সেটি হলো Naughty Corner. Naughty Corner-94 দলা ছিলেন অনেকেহ। 
ছিলেন পবিত্র, জামাল, শংকর, শওকত আলম সিদ্দীকী, নরেনদা এবং আমি । মাঝে মাঝে 
অন্যান্য বন্ধ-বান্ধবরা আসতেন। এই Naughty Corner এ শিল্প-সাহিত্য, সিনেমা, 
রাজনীতি নানা বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করতাম। আমাদের মধো জামাল ছিল 
সবচাইতে মেধাবী ছাত্র । নটরডেম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েটে থার্ড wie করেছিল । 
পলিটিক্যাল ara বোধকরি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। সে অনেক দিন নাইজেরিয়ায় ছিল 
এখন কোথায় আছে বলতে পারবো না। জামাল সিনেমার প্রতি ভয়ঙ্কর অনুরাগ পোষণ 
করতো । প্রথম ফিল্ম সোসাইটি করার পেছনে জামালের অবদান ছিল সবচাহতে বেশি। 
পরে জামাল এবং খসরু মিলে ধ্রুপদী পত্রিকাটি প্রকাশ করতে Slag করে। শংকর অল্প 
বয়সে মারা যায়। পবিত্র তাতী বাজারে থাকতো, ওকালতীর সদন নিয়েছিল। অনেকদিন 
কোনো খোজ-খবর নেহ। শওকত আলম Pra সম্প্রতি সরকারী চাকুরী থেকে রিটায়ার্ড 
করেছে। আমাদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অন্যান্যরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে আমার y 
পক্ষে বলা সম্ভব HA | 

নরেনদার সঙ্গে আমার পরিচয়ের তিনটা wa আছে। প্রথম স্তরের কথা বললাম। 
দ্বিতীয় স্তরের কথা বলি এখন। তিনি এম.এ পাশ করার পর পাকুন্দিয়া কলেজে চাকুরী 
নিয়েছিলেন। সেখান থেকে যান মাদারীপুর নাজিমুদ্দীন কলেজে । আমি দু'তিন বছর নষ্ট 
করে পরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম. এ পাশ করেছি। কিছুদিন ব্রাহ্দণবাড়িয়ায় ছিলাম। 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকা আসার পর আমার কয়েকটা বই বাংলাবাজার থেকে প্রকাশিত 
হয়। এ সময়ে নরেনদা একবার ঢাকায় এলেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করলেন। সে সময়ে 
সত্যেন সেন, রনেশ দাশগুপ্ত এবং আমি আরো কতিপয় ব্যক্তি মিলে স্বদেশ নামাঙ্কিত 
একখানি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকি। বাংলাবাজারে কালিকলম প্রকাশনার মালিক আব্দুল 
আলিম এ পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করতেন। আলিমভাহ ছিলেন অকৃতদার এবং পুরনো + 
ঢাকার বাসিন্দা । নরেনদার সাঙ্গ আলিম ভাইয়ের = গার ae দাও eee 
ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির গোড়া Ande) মুলত ভাইয়ের 
ও adh ee ce of 
অভিধান সংকলন করলেন। তার পেছনেও আলিম ভাইয়ের কিছু অনুপ্রেরণা অবশাইহ sre 
করেছে। নাদারীপুরে শিক্ষকতা করার সময় অঞ্ললীর সাথে নরেনদার পরিচয় হয়। অঞ্জলী 
নরেনদার ছাত্রী । 

অঞ্জলীর বাবা ছিলেন দ্বারিক বারুরা। ভদ্রলোক পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগ 
সরকারের মন্ত্রী হয়েছিলেন। নরেনদা এ ভদ্রলোককে বিশেষ একটা পছন্দ করতেন না। 
তারপরও এটা একটা আশ্চয়ের বিষয় যে অগঞ্জলীর সঙ্গে নরেনদার বিয়েটা হল। এর 
পেছনে অবশ্য আমার সামান্য একটা হাত ছিলো। নরেনদার মরদেহ যখন পিজি থেকে এ. 
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বাড়িতে নেয়া হয়েছে খবর গুনে আমি দেখতে গেলাম। মেঝে শায়িত নরেনদার নিথর 
NSA দেখার পর BGA ও ছেলে মেয়েদের খবর নিতে ভেতরে গেলাম । আমাকে দেখা 
মাত্রই অঞ্জলী হু হু করে কেঁদে উঠে বললেন, ভাই আপনি তার সঙ্গে আমাকে FE করে 





দিয়েছিলেন এখন সে তো আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে আমি কি করবো? 

সেসব কথা থাকুক। নরেনদার সঙ্গে সম্পর্কের তৃতীয় wale সম্পর্কে বলি। ১৯৭১ 
সালে জুন মাসে আমি যে দিন আগরতলা থেকে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন কলকাতায় নামি, 
এয়ার লাইনের AAS আমাকে অন্যান্য প্যাসেঞ্ারদের সঙ্গে বৌবাজারের কাছাকাছি 
কোনো একটা জায়গায় নামিয়ে দেয় । আমি আগে কখনো কলকাতা শহরে যাইনি ॥ মৈত্রেয়ী 
দেবী এবং আমার পত্রবান্ধবী অর্চনা চৌধুরী ছাড়া কোনো লোককে আমি চিনি না। কোথায় 
যাব? কি করবো ভয়ঙ্কর হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। এ রকম হতবিহ্‌ল প 
সঙ্গে পিনাকীর দেখা । এখন পিনাকী ঢাকা শহরের নামকরা চাটার্ড একাউন্টটেন্ট এহ 
পিনাকীই আমাকে পথ দেখিয়ে বৌবাজারের উদয়ন ছাত্রাবাসে নিয়ে গিয়েছিল। ওটা ছিল 
তপসিলি ছাত্রদের হোষ্টেল। নরেনদা'র দু'ভাই সেখানে থাকতো । তাদের সঙ্গে আমিও 
থাকতে BITS করলাম। আমার যাওয়ার পর আরো অনেকে উদয়ন ছাত্রাবাসে wer 
আসেন তার মধ্যে ন্যাট্যকার মামুনুর রশীদও ছিলেন । মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত সময়টাতে আমরা 
এক সঙ্গে কাটিয়েছি। দেশে ফেরার পর নরেনদা নাজিমুদ্দিন কলেজে আবার যোগ দেন 
সেখানে তার পক্ষে কাজ টিটি রানা মার সারা রা রনির কার যারা রা 
ভয়ঙ্কর রকম নির্যাতন করে। সে সময়টিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 
ene জানার ee সর সানির Le পরার? eee 2. আহমদ শরীফের 
পত্রিকায় লেখাটির প্রকাশ বেরিয়েছিল এখন আর মনে পড়ছে না। নরেনদার সমালোচনা 
পাঠ করে ভ. আহমদ শরীফ খুবই ASS হন। সে সময়ে সহকারী শ্রফেসর পদে দরখাস্ত 
আহান করা হয়েছিল, শরীফ স্যার নরেনদাকে দরখাস্ত করতে বলেন এবং তারই আগ্রহ 
আতিশয্যে নরেনদা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র লাভ 
করেন। 
ছকিয়ে নেন। এখানে যে সকল সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিতর্ক জন্ম নিচ্ছিল সেগুলো 
থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকার সংকল্প গ্রহণ করেন। 
এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না তার ভাইয়েরা কলকাতায় সকলেই 
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মিলেই সুপ্রতিষ্ঠিত । নরেনদা 
একাই বাংলাদেশে থাকতেন। ভাইদের পক্ষ থেকে তার উপর একটা চাপ এবং দাবী থাকা 
খুবই ASA! বোধ করি তারা চাইতেন নরেনদা কলকাতা চলে আসেন কিন্তু তিনি সেটা 
করতে রাজী ছিলেন না। 
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কাক কালো কোকিল কালো কালো কন্যার কেশ' এ কক ক ধ্বনি অথবা চুল তার 
কবেকার অন্ধকার বিদিশার... এ র-র-র- ধ্বনি বার বার এসে কেমন একটা দ্যোতনার 
সৃষ্টি করেছে না! ওকেই বলা হয় বৃত্তানুপ্রাস, ছন্দে ছন্দে বিশেষ ঢং-এ অলঙ্কার শান্ত 
পাঠদানকালে যে ভরাট ও দরাজ কণ্ঠস্বরে শুধু ক্লাসরুম নয়, কলা ভবনের করিডোর পর্যন্ত 
গমগম করতো, যে কণ্ঠস্বরটি আর কোনোদিন আমরা শুনতে পাবো না, সেই কণস্বরটি 
আমার শিক্ষক আমার গুরু বাক্শিল্পাচার্য অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের । ক্লাস রূমে বসে 
যারের Tl শুনতে শুনতে কখন যে রক্তকরবীর “নন্দিনী” আর যোগাযোগের FITT 
লোবেসে ফেলেছি। উপনিষদ থেকে শুরু করে মেঘদূত, শকুস্তলা, চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, 
বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, বহ্ছিম, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ হয়ে আজকের আধুনিক কবিতা * 
পর্যস্ত ঘন্টার পর ঘন্টা স্যার কি অবলীলায় আবৃত্তি করে যেতেন। আমরা বিস্ময়ে বিহ্বল 
হতাম, হতবাক হতাম, অভিভূত হতাম । উচ্চারণ, রস. ছন্দ থেকে SF করে অলঙ্কার 
করে বিশেষ আকর্ষণীয় ঢং-এ উপস্থাপন করতেন। ক্লাস রুমের একটি স্মৃতি এখানে উল্লেখ 
না করে পারছিনে (যদিও অসংখ্য স্মৃতি এই মুহূর্তে মাথায় জট পাকিয়ে যাচ্ছে)। একদিন 
ক্লাস রুমে Sate, তৌফিকরা দুষ্টুমি করে পেছন বেঞ্চি থেকে বললো, স্যার একটু জোরে 
বলুন, শুনতে পারছিনে। আগেই বলেছি, স্যারের কণ্ঠস্বর MATA গমগম করে বাজতো | 
স্যার ওদের দাড় করিয়ে তার স্বাভাবিক ঢং-এ বললেন, ‘কণ্ঠস্বর কিভাবে দূরে দেয়া যায় 
এ বিষয়ে আমি প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি আর আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পারছো না। একথাও 
আমাকে বিশ্বাস করতে বলো! আমি বুঝতে পেরেছি, তোমরা আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করছো। 
' স্যারের এতটাই স্নেহধন্য ছিলাম আমরা। 

আবৃত্তি শিল্প নিয়ে কাজ করি বলে ক্লাস রুমের বাইরেও ব্যক্তিগতভাবে আমি স্যারের 
সান্নিধ্য পেয়েছি, স্নেহ পেয়েছি বন্ধুদের অনেকের চেয়ে বেশি। টি.এস.সি.তে আবৃত্তি 
কর্মশালায় উচ্চারণ বিষয়ক ক্লাসে নবীন শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ সুত্র বোঝাতে গিয়ে স্যার 
যখন অপূর্ব ভঙ্গিমায় বলতেন, যে লক্ষে (CARTA) এ কক্ষে (কোথ্খে) ও বক্ষে (বোখ্খে) 
যে আশা নিয়ে এসেছো যদি সেই ‘লোখ্খো হয়ে যায় ‘লখ্খো' এই ‘কোখ্খো' হয়ে যায় 
'কখখো' আর এ 'বোখুখো" যদি হয়ে যায় ‘বখ্খো' তবে সেই 'লোখ্খো কোনদিনই পূরণ 
হবে না। তখন এ শিক্ষার্থীরা অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থেকেছে স্যারের সুখের দিকে আর 
স্যারের সেই ware, ভরাট, মধুর ছন্দময় কষ্ঠস্বর। বাংলাদেশ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের A 
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sence: wile tale: Pd Bowe mew: erates Cat wees Bk একটি স্মৃতি যা 
শুধু আমার একার নয় অনেকেই ছিলেন সেদিন। সেদিন রাত ১টা-২টার দিকে উৎসবের 
২ ee আমরা ক জন-হাসান আরিফ, মাহবুবুল হক রিপন, নাজসুল করিম মানিক, eae 
আলম পাপ্পু এবং আমি উৎসবের কাজে নীলক্ষেত যাওয়ার পথে স্যারের বাসার সামনে 
দিয়ে যাওয়ার সময় রিপন দুষ্টুমি করে নরেন স্যারের কণ্ঠস্বর ও স্যারের বিশেষ ঢং 
এ জি রা যা যার রা? রা ও নরেন, Et 
sek Shon Sine atk eee ৮৪ ‘কে ওখানে?" ই ‘alee cides alk 
হয়তো তাকে নিয়ে দুষ্টুমি করছে। আর আমরাতো যে যেদিকে পারি ভো দৌড়। এই 
ঘটনাটি এখনো আমাদের মধ্যে তথা আবৃত্তি পরিবারে মাঝে মধ্যে আলোচনায় এলে 
হাসির হুল্লোড় sto: বিষয়টি আমাদের নিতান্তই ছেলে মানুষি ও তারুণ্যের অপরিপক 
< বহিঃপ্রকাশ ছিলো, কারণ স্যারের কথা বলার এ বিশেষ ঢংটি আমাদের অতি প্রিয় । ছাত্র 
শিক্ষকের তথাকথিত সম্পর্ককে অতিক্রম করে স্যারের সাথে আমাদের সম্পর্ক হয়ে 
উঠেছিলো পিতা-পুত্রের এবং বন্ধুত্বের, আর সে বন্ধুত্ব বাক্শিল্পকে ঘিরে । স্যার ছিলেন 
আমাদের মাথার উপরে স্নেহশীল বিশাল বটবৃক্ষ, যার শীতল ছায়ায় আমরা ঘুমোতে 
পেরেছি নিশ্চিন্তে, বাজাতে পেরেছি বাঁশি হয়তো বা ভুল সুরেও। মৃত্যু নামক ঝড় এসে 
ছিনিয়ে নিলো সেই ছায়া। আজ আমার ভুল সুর শুধরে দেবে কে? 
স্যার দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর প্রথম যেদিন তার সাথে দেখা করতে বাসায় গেলাম, 
আছে? হাসান আরিফ আসেনি? বললাম, স্যার সবাই ভালো, আপনি ভালো আছেন 
স্যার? বোকার মতো এই প্রশ্নটি সেদিন আমার করা ঠিক হয়নি তা পরমুহূর্তেই বুঝলাম । 
উত্তরে স্যার যখন দৃষ্টিশক্তি হারানোর সমস্ত যন্ত্রণাটুকু মিলিয়ে সেই. ভরাট wri এবং 
বিশেষ ঢং-এ বলতে শুরু করলেন, রফিক! জীবনের আলো নিভে যাওয়ার আগেই যদি 
চোখের আলো নিভে যায়............। স্যার এহটুকুন বলার পরই আমি প্রসঙ্গ বদলানোর 
জন্য শিল্পকলা একাডেমীর সাথে আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের আবৃত্তি উৎসবের প্রসঙ্গ এনে 
বললাম, “উৎসবে আপনাকে 'মেঘনাদবধ' থেকে আবৃত্তি করতে হবে ।” সঙ্গে সঙ্গেই স্যার 
মেঘনাদবধ-এর কাব্য সৌন্দর্য থেকে শুরু করে মধুসুদন দত্তের রচনা নিয়ে এক/দেড় ঘন্টার 
আলোচনায় আমাকে মন্ত্রমুদ্ধের মতো হতবাক করে রাখলেন। দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরও 
' টি.এস.সি থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশের এ ae থেকে ও প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছেন 
বাকৃশিল্পের যেকোন কর্মশালায় কোনো কর্মীর কাধে হাত রেখে। উচ্চারণ থেকে শুরু করে 
< উদ্ধারে আমরা ছুটে গিয়েছি স্যারের কাছে-__কি cana, কি গভীর রাতে কিংবা 








। 
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ae ক EN তাঁকে, বরং খুশিই হয়েছেন। এবং উৎসাহিত 
করেছেন আমাদের আগ্রহকে । আমাদের সাফল্যে সার বুকে জড়িয়ে ধরেছেন, আমাদের 


ব্যর্থতায় স্নেহশীল হাত রেখেছেন মাথায়। চাক্ষুসভাবে দৃষ্টিহীন হয়েও SEH দিয়ে দেখে , 


নিয়েছেন আমাদের মুখাবয়ব, বুঝে নিয়েছেন আমাদের অক্ষমতা । 

জীবদ্দশায় স্যার যেমন ছিলেন ছাত্র-ছাত্রীগত প্রাণ মৃত্যুর পরও তেমনি তিনি তার 
ay ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মরদেহকে ঢাকা মেডিকেল = এনাটমি বিভাগে দান করে 
যুগযুগ ধরে বেঁচে থাকবেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যেমন করে তিনি বেঁচে 
থাকবেন প্রতিটি বাঙালির শুদ্ধ উচ্চারণে, বাকৃশিল্পের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে। 
পরিশেষে নিবেদন এই, স্যার, আমার এই লেখার বানান ভুল হলে, শব্দের প্রয়োগ, 
বাক্যের গঠন কিংবা যেকোনো ধরনের ভুল হলে ক্ষমা করে দেবেন যেমন করেছেন 
অসংখ্যবার । * 
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তারপর তিনি অভিধান রচনায় মনে প্রাণে আত্মনিয়োগ করেন। আবৃর্তিটি তার এক 
সময়ে অত্যত্ত আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবৃত্তি নিয়েই সকাল-সন্ধ্যা মেতে 
থাকতেন। এই আবৃত্তির জন্যই তিনি আনন্দ পুরস্কার পেয়েছিলেন। 

গত ৮/১০ বছরে নরেনদার সঙ্গে আমার তেমন যোগাযোগ ছিল না। সংসার জটিল 
জায়গা । জীবন ও জীবিকা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। মাত্র ১ মাস আগে আমার বন্ধু 
অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক ও আবু জাফরের কাছ থেকে তার এ ভয়াবহ 
অসুস্থতার কথা আমি জানতে পারি। নরেনদা তো মারাই গেলেন। নরেনদার তিরোধানের 
সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হচ্ছে আমার জীবন থেকে যৌবনের দিনগুলো খসে পড়ে গেল। 
বন্ধুর বিয়োগ ব্যাথা কি বস্তু যে বন্ধুকে হারায়নি তার বোঝার কথা নয়। যখন আমি একা 
থাকি নরেনদার কথা মনে হলেই চোখের কোণে পানি জমা হতে থাকে। «& 
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২৭-৯.৯৮ তারিখে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস (১৯৪৫-৯৮) ঢাকার ডায়াবেটিস 
হাসপাতালে ভর্তি হন, দুই মাস হাসপাতালে থাকার পর ২৭.১২.৯৮ তারিখে তিনি ঢাকার 
সির Sennen সারা Mes Seen! টা Pave রা nee সর দিও IE ORs 
অস্তিত্ব একসময়ে আমরা অনুভব arate) অসুখে পড়ে গত পনের বছর ধরে সেই TGA 
জার heen see রা ke চাকার পার রা গা eet 
মাস খানেক আগে থেকেই অনেকে তার সম্পর্কে লিখছেন এবং এসব লেখার মধ্য দিয়ে 
তার হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিত্বের অনেক দিক ফুটে উঠেছে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে নরেন আমার সহপাঠী ও সহকর্মী ছিলেন। অনেক কথা মনে 
জাগে। তবে স্মৃতিকথা আমি লিখতে পারি না। আজকাল যে বীরপুরুষেরা স্মৃতিকথা 
লেখেন, ইন্টারভিউ প্রকাশ করেন, প্রায়শ (সব সময় নয়) তাদেরকে মিথ্যক, awe ও 
প্রতারক মনে হয়। নরেন সম্পর্কে অনেক কথা লিখতে আমার ইচ্ছা sai কিন্তু লিখবার 
ae রর সিল রানার বাধা Neenah রর Seni, সান জরা ররর 
one =, wee FOU 4 অসংলগ্ন হলেও লিখে রাখার তাগিদ বোধ করছি! 

বিশ্ববি৷ কারি আও রা “nae ক পা Mane eee ee 
আর আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত । ফর্সা, উজ্জ্বল শ্মক্রমণ্ডিত 
মুখমণ্ডল; গায়ে সাদা ধবধবে পাপ্জাবি-পাজামা, কালো কলাপূরি স্যাণ্ডেল অন্য সকলের 
থেকে AAAS আলাদা করে রাখত কণ্ঠস্বর মোটা, ভাইব্রেটিং, শ্রতিমধুর-_কথা শুনলে 
আরও শুনতে হচ্ছে করে। চেহারা, কথায় ভাবভঙ্গিতে অসাধারণ সুস্থতা, স্বাভাবিকতা ও 
যৌবনদীপ্ত বলিষ্ঠতার ভাব কৃত্তিমতামুস্ত। নরেনের কথাবার্তায় একটা অহংবোধ ফুটে 
উঠত, তবে অন্যের জন্য কখনও তা পীড়াদায়ক হত না। মধুর ক্যান্টিনে সাহিতাকর্সী ও 
সংস্কৃতিকর্মীদের আড্ডায় আমরা বসতাম, রাজনৈতিক কর্মীদের আড্ডায়ও বসতাম। কবিতা, 
গল্প, উপন্যাস ও চিস্তামূলক লেখায় আমাদের আগ্রহ ছিল, আগ্রহ ছিল সঙ্গীতে, নাটকে, 
Parca অপর দিকে রাজনীতিতেও আমাদের দুজনেরই আগ্রহ ছিল। আমরা তৎকালীন 
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী ছিলাম। তখন আমাদের চোখে নতুন জীবন ও সমাজ 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল। সেজন্যই রাজনীতির প্রতি আমাদের প্রবল আকর্ষণ ছিল। ১৯৬৩- ৬3 
শিক্ষাবর্ষে জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদে সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। 

অনেকেরই জানা আছে যে. ঢাকা মেডিকেল কলেজের বর্তমান বহির্বিভাগের গেটের 
অভ্যন্তরে উত্তর পাশে টিন শেডের বিরাট কক্ষে ছিল মধুর ক্যান্টিনের অবস্থান। সেখানে 
তিন ধারার আড্ডা ছিল প্রধান। রাজনীতির আড্ডায় ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের ছাত্ররা 
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অনেক সময় একত্রে বসত। এন.এস.এফ এবং ছাত্র শক্তির অবস্থান থাকত আলাদা। 
জাতীয় ও আত্তর্জাতিক ঘটনাঝলি আর আদর্শগত তর্কবিতর্কহ ছিল মধুর ক্যান্টিনে 
ছাত্রদের রাজনৈতিক আড্ডার প্রাণবস্ত। স্বদেশ, wae ও মানবজাতিকে নিয়ে আমাদের 
চোখে উজ্জ্বল স্বপ্ন ছিল তখন। সাহিতা-সংস্কৃতির আড্ডায় পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে 
বাঙালি-সংস্কৃতির চেতনা আমাদের মধ্যে প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল। ঢাকা থেকে নতুন 
আমাদের ধারণা ও কৌতুহল আজকের তুলনায় মনে হয় অনেক বেশি ছিল। পাশ্চাত্য 
শিল্পতত্ত ও সাহিত্যতত্ত এবং বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ে যারা বেশি কথা বলতে পারতাম, 
বন্ধুমহলে তারা সহজে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠতাম। তবে রাজনীতি ও শিল্প-সাহিত্য উভয় 
প্রসঙ্গেই মস্কো এবং পিকিঙ (বেহজিউ) ছিল সে কালের আকর্বণের কেন্দ্র। রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম এবং তাদের কালের ভাবুক ও কর্মীরা সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত 
ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের ভাবাদর্শ দ্বারা, ১৯১৭ সনের রুশ বিপ্রবের পরে আকর্ষণের কেন্দ্র 
প্যারি থেকে মস্কোতে স্থানাভ্তরিত হয়। মধুর ক্যান্টিনে তখন “ভালো ছাত্ররা" স্বতন্ত্র কেন্দ্রে 
বসত। তারা পরীক্ষার ফল ভালো করার উপায়, সি এস এস পরীক্ষার নিয়ম-কানুন, 
সফল আমলার গণাবলী- ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করত । পরবর্তী জীবনে তারা আমলা 
ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করত। নরেন এবং আমি সাহিতোর এবং 
রাজনীতির আড্ডায় বসতাম, “ভালো ছাত্রদের” আড্ডায় কদাচিৎ বসতাম। “ভাল 
ছাত্ররা”_ যে খুব বেশি স্বার্থপর এবং আমলা ও বুদ্ধিজীবীরা যে সমাজ থেকে সবচেয়ে 
বেশি নেন এবং সমাজকে সবচেয়ে কম দেন কিংবা আদৌ কিছু দেন না, এটা আমরা 
অনেকই তৃখন আলোচনা করতাম। সেজন্য রাজনৈতিক কর্মী ও সংস্কৃতি-কর্মীদের সঙ্গে 
“ভালো ছাত্রদের” একটা ব্যবধান ছাত্র জীবনেই আমরা লক্ষ্য করি। স্বাধীন বাংলাদেশে 
রাজনীতিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখেছি, অভিনেতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখেছি, নাট্যকার 
কিংবা সাহিত্যতার্তিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখেছি। অভিধান ও ব্যাকরণেও তিনি কৌতুহলী 
ছিলেন। উচ্চারণ, আবৃত্তি ashe, বাণ্মিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ খ্যাতি অর্জন 
করেছেন। নরেনের ব্যক্তিত্বের সব দিক ফুটিয়ে তুলতে গেলে দীর্ঘ পরিসর লাগবে । তাই 
সব কথা উল্লেখ করা গেল না। 

১৯৭৬ সনের শেষ দিক থেকে নরেন ঢাকা বদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা 
করেন। লক্ষ্য করেছি, ছাত্ররা নরেনের ক্লাস খুব পছন্দ করত। কালিদাস-ভবভূতির অনেক 
শ্লোক, চশ্তীদাস-বিদ্যাপতি-ক্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের অনেক পদ এবং লোকসঙ্গীতের অনেক 
চরণ তার মুখস্ত ছিল; ক্লাসে কথা বলার সময় প্রাসঙ্গিকভাবে সেগুলো আবৃত্তি করে তিনি 
ছাত্র-ছাত্রীদের মুগ্ধ করতেন। 
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Tesla সময়ও তিনি এসব Gere area) তা ছাড়া ছিল তার barit ware 
PIA ও আত্মপ্রত্যয়ঝদ্ধ বাচনভঙ্গি। একুশে ফেব্রুয়ারীর শহীদ মিনারের অনুষ্ঠানে বহু 
বৎসর নরেন অনুষ্ঠান-ঘোষণার দায়িত্ব পালন করেছেন। তার মতো আর একজন কে 
মাছেন যিনি এমন চমৎকারভাবে এই দায়িত্ব পালন করতে পারবেন? নরেন তার দেহটাও 
মেডিকেল কলেজে দান করে গেছেন শিক্ষার্থীদের কাজে লাগানোর জন্য । জন্মান্তরে কিংবা 
সরলোকে তার বিশ্বাস ছিল ati যে নরেনের একটি প্রিয় উক্তি ছিল “এ দ্যলোক মধুময়, 
মধুময় পৃথিবীর ge” সেই নরেন পৃথিবীর ধূলিতে মিশে গেছেন, আছে তার স্মৃতি। * 


ঝধিতুল্য মানুষ 0 তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 


শ্রদ্ধেয় নরেনদা — মুক্তিযোদ্ধা — বিজয়ীর বেশে দেখেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশকে । কিন্তু স্বাধীন দেশেও 
তার যুদ্ধ চল্‌লো নিরন্তর-পরিশীলিত মানুষ গড়ার দুর্দসনীয় আকাঙক্ষার ও প্রচেষ্টায়। নিঃশেষে দিয়ে 
গেলেন প্রাণ। মধ্য বয়সের অন্ধত্ব তাকে পথ ভুলায়নি — অসুস্থতা পারেনি তাকে ক্ষান্ত করতে। মৃত্যু 
শয্যার আগ পর্যন্ত জীবনের শেষ নির্বাসটুকুওতিনি দিয়ে গেলেন সংস্কৃতি সেবায়। বিশেষ করে বাকশিল্পে। 
আবৃত্তিকে শিল্প মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এক অপ্রতিরোধ্য প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন 
ইতিহাস। দেশের প্রথম আবৃত্তি গোষ্ঠী আবৃত্তি সংসদ গঠিত sata পর আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি 
করেছিলাম এ শিল্পকে এগিয়ে নিতে হলে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের পরওঅত্যস্ত প্রয়োজন বাংলা উচ্চারণ 
অভিধানের ওপ্রশিক্ষণের। এই দুটো কাজই অভাবনীয় দক্ষতার সাথে করেছিলেন। অধ্যাপক MAGNA 
বিশ্বাস। আমাদের একান্ত প্রিয় মানুষ নরেনদা-_তার পাণ্ডিত্য দিয়ে-শিল্পসত্ম দিয়ে এবং মৃত্যুকেওউপেক্ষা 
করে এক ক্লান্তিহীন কর্মপ্রবাহে। তার হাজার হাজার উত্তরসূরী যত এগিয়ে নেবে এ শিল্প মাধ্যমকে ততই 
তার প্রতি দেখানো হবে যথার্থ সম্মান। এই afagen মানুষটিকে ভোলা যাবে না। কতজ্ঞদের কাছে দিলে 
দিনে হবেন তিনি উজ্জ্বলতর। 


ঢাকা, ২৯.১১.৯৮ --দিলগ্জার হাসান 
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নরেন বিশ্বাস-__ আমাদের এই বাংলাদেশের বাচিক সাহিত্যের MAA যুগপৎ 
অপরিহার্য এবং প্রিয় একটি নাম। বিজ্ঞাপনে, পোস্টারে এত বেশী ব্যবহৃত আরেকটি নাম 
খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। ফলে এই নামের মানুষটিকে তার বানানের অনেকরকম NFE 
সামলাতে হয় বৈকি। 

নরেন বিশ্বাস, ©. নরেন বিশ্বাস, অধ্যাপক নরেন স্যার__ এমনও । বাংলাদেশের 
একশতটি আবৃত্তিদেলের মধ্যে পঞ্চাশটি যদিও কর্মশালার কাজটি করায় তার মধ্যে 
উনপঞপ্চাশটি দলই উচ্চারণের ক্লাশের জনা নরেন বিশ্বাসকেহ ঠিক করবে । নাটকের দলেও 
তাই এবং উচ্চারণ শুদ্ধকরণ যে কোন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তাই। সেহমত সকলে একটু 


অতিরিক্তভাবেই স্যারের নামের বানানের দিকে নজর দেন এবং তার বারটা বাজিয়ে T 


ছাড়েন। কিন্তু এতে করে নামের মালিকের কোন দুঃখবোধ নেই__চোখে পড়লে বানানটি 
ঠিক করে দেন কেবল! 

কেন এই আহান? কেন এই চাপ-_আজ প্রায় অন্ধ চোখে অন্যের হাত ধ'রে চট্টগ্রাম 
পর্যস্ত চলে যান- উচ্চারণের ক্রাশ নিতে। দেশে আর কোন উচ্চারণ বিশারদ নেই? 
আছেন, অনেক আছেন। তবে কাঠ-কাঠ ক্রাশটিকে মধুর করে শিক্ষার্থীর হৃদয় পর্যন্ত 
নেওয়ার কাজটি হয়ত অনেকে করতে পারবেন না। সেটি পারেন নরেন বিশ্বাস। তার 
ক্লাশে শিক্ষার্থী শিক্ষা এবং আনন্দ দুটোই পান। এত সহনজ-সরল-নির্মল নির্মাণের উচ্চারণ 
বিধান মুখে মুখে ফোটাতে আর কে পারে? এই বুদ্ধির জগতে ইন্দ্রিয় সকল যখন ইমারত- 


আর সেই সুত্রাবলীর পর্বত-অক্ষর SES বা অর্জনের কী মানে__যদি অন্য সবকিছু দিয়ে 


এই ভুল ঢেকে দেওয়া বায়। সব প্রশ্ন উল্টোবাণে নিস্তব্ধ নিথর হয়ে পড়ে যখন নরেন 
বিশ্বাস তার এশ্বর্যময় স্বরের দ্বার খুলতে আরম্ভ করেন এক এক করে। 

এই বিস্ময়কর সৃষ্টির ফল এই সমাজ এখনই বহন করছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, 
রাষ্ট্টিক সুরুচি প্রকাশের মাধ্যম এই ভাষাটির প্রকাশ আঙ্গ হতে চলেছে আন্তরিক এবং 
প্রেমময় যাঁদের কারণে তাদেরই একজন অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস। 

যে কোন কর্মশালার সমস্ত ছেলেমেয়ে কেবল বিস্মিত বা বিমুগ্ধ নয় তাদের মুখে 
কিসের যেন এক হাসা-প্রলেপ-পবিত্র ছবি দেখা যায়। এটি ক্রাশ না করলে বোঝা যাবে 
না। সেই তিনি যদি আজ বলেন আমার মৃত্যুর দুই পথ খুলেছে আর একটি খুললেহ আমি 


ওপারে চলে যাব তখন বুকের ভিতরটায় অব্যক্ত এক ধ্বনি কেবল মোচড়াতে থাকে। 
শেষাংশ ৩০ পৃষ্ঠায় 
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স্ঘটনা- এক : প্যান্ট ও খদ্দরের পাঞ্জাবী পরিহিত এক Carre: মুখভর্তি কালো চাপ 
মেঘমন্দ্র স্বরে জানালেন werd গাস্তীর্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল ছাপিয়ে এলো এক অলৌকিক 
স্বর। উনিশশো বিরাশি সালের কথা । তখন আমি নাটাশিক্ষাঙ্গনের পঞ্চম ব্যাচের ছাত্র । 
প্রথম দর্শনে প্রেম নরেন বিশ্বাসের প্রিয় উদাহরণ হলেও শিক্ষক ছাত্রের প্রথম দর্শনের 
প্রশ্নর-_বরকত, আর কজন বাকী আছে? বললাম স্যার, একজন । তাড়াতাড়ি 
ডাকো'- হাক দিলেন খুব জোরে। টুপ করে বসে পড়লাম সামনের চেয়ারে । টেবিলের 
ওপারে স্যারের পাশে দাদা (বিপ্লব বালা) আর দুলালদা (দেবপ্রসাদ দেবনাথ)। স্যার 
আবার বললেন-__পুটো বাজে, ডাকো তোমার ওই একজনকে ।' বললাম- “স্যার, ওই 
একজনতো আমি নিজেই ।’ দরাজ গলায় ঘর কাঁপিয়ে হাসতে হাসতে বললেন- বিপ্লব, 
আবর্তনের নির্বাচনী সাক্ষাৎকারে আর কোনও প্রশ্ন না করেই স্যার আমাকে ভর্তির সুযোগ 
দিয়েছিলেন। 

ঘটনা-তিন ? সেবার একশো জন আবেদনকারীর মধ্যে ত্রিশ জনকে নির্বাচন করার 
কথা । উচ্চারণ শুদ্ধ করবার জন্য কণ্ঠশীলনে ভর্তি হতে ইচ্ছুক কথাটি সাক্ষাৎকার প্রাথী 
প্রায় সকলেই জানালো । আমাদের প্রবল আপত্তি সত্তেও দু'টি বিভাগে ত্রিশ জন করে মোট 
যাট জনকে নির্বাচন করা হল। মেধা তালিকার প্রথম ত্রিশ জনকে আবৃত্তি বিভাগে, শেষের 
ত্রিশ জনকে উচ্চারণ বিভাগে ভর্তির জন্য নির্বাচন করা হল। শুধু স্যারের পীড়াপীড়িতে | 
মজার ব্যাপার, মাঝের চল্লিশ জনকে একেবারেই বাদ দেওয়া হল। এ ব্যাপারে যুক্তি ছিল, 
উচ্চারণ শুদ্ধ করবার সুযোগ দেওয়া খুবই প্রয়োজন। মাঝামাঝি লোকদের ব্যাপারে না 
ভাবলেও চলবে। 
কণ্ঠশীলনের একেকটি কর্মীর সাথে এই ধরনের শাশ্বত ঘটনা জড়িয়ে আছে নরেন 
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ik: miter tne ee রা সা went tele পা Oe nar 
শব্দে পরিণত হয়েছে। উচ্চারণের সুত্র শেখানোর জন্য নরেন বিশ্বাসের বিকল্প শিক্ষকের 
সন্ধান পাওয়া দুক্ধর__একথাটি পরম নিন্দুকও শিকার করতে বাধ্য । 

FPS ও সুস্বাস্থোর অধিকারী নরেন বিশ্বাসের একক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছিল কণ্ঠশীলন। সেই অনুষ্ঠানের দু-একদিন পূর্বে ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন 
তিনি। তারপর বছর WAS ধরে বহুবার চেষ্টা করেও সুস্থ নরেন বিশ্বাসকে মঞ্চে হাজির 
করা সম্ভব হয়নি। ব্যাধির প্রকোপে স্বাস্থ আরও ভগ্ন ও কণ্ঠ দুর্বল হলেও মন তার 
সতেজ রয়েছে এখনও | একক কথন ও আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমাদের 
প্রিয় শিক্ষক, কণ্ঠশীলনের অন্যতম AV ও বাংলা ভাষা চর্চার পথ প্রদর্শক নরেন 


বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। + 
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কিছুদিন আগে আমরা ক'জন বন্ধু স্যারের বাসায় কী এক কাজে গিয়েছিলাম। কাজের 
কথা শেষ করে তিনি বললেন_ আচ্ছা বল তো আমি যে সমস্ত সংগঠনে বা প্রতিষ্ঠানে 
অবস্থার একটু বিশ্রামও হয়। আমরা নিজেরা সুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম তৎক্ষণাৎ 
স্যার আমাদের অবস্থা বুঝে রক্ষা করলেন অন্য প্রসঙ্গ টেনে। 

আমাদের শ্রদ্ধা, ভালবাসার তন্নতন্ন ওজন-দর্শনে তাকে অনেকদিন সুস্থ পেতে চাই__ 
এই কামনা করি। +4 
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রবিশঙ্কর মৈত্রী 
ব্রতচারী নরেন বিশ্বাস 
মানুষের মৃত্যু হলে 
তবুও মানব থেকে যায় 

মানুষ জীবনের অতীত হলে যে মর্যাদায় যে শ্রদ্ধায় যে ভালোবাসায় সিক্ত হন, সেই 
মহামানব হয়ে ওঠেন। আমার জীবন ও মননের অন্যতম শিক্ষক নরেন বিশ্বাস তার 

রাষ্ট্র তাকে পুরস্কৃত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। একুশের কিংবা স্বাধীনতা 
দিবসের রাষ্ট্রীয় গৌরবের অলঙ্কারের ভার তাঁকে বহন করতে হয় নি। তিনি কোনো রাজ 
অধিকারী ছিলেন না, তার কাধে কোনো are * দায়িত্বের বোঝা ছিল না, তিনি তাই 
আপাদমস্তক আমাদেরই ছিলেন, ছিলেন খাঁটি বাডালির রক্তসম্পর্কের আপন ম্রানুষ।. 

মাতৃভাষা বাঙলাভাষা আমাদের অস্তিত্বের, অধিকারের, মর্যাদার ও প্রতিষ্ঠার মূল 
বুনিয়াদ ও ভিত্তি। আমাদের সেই অমোঘ অস্তিত্বের স্বতন্ত্র অতন্দ্র ভাষাসৈনিকদের 
ধারাবাহিকতায় এসেছিলেন নরেন বিশ্বাস। বাঙালি, বাঙলাভাবা আর বাঙলাসাহিত্যের 
চৈতন্যের গান গেয়ে গেলেন। তার সেই জাগরণীর ধারাবাহিক অনুরণনের yea তিনি 
যুগ যুগ ধরে সম্মানিত হবেন, পুরস্কৃত হবেন। 
fracas স্বপ্নভঙ্গ : আমি তখন জীবনগড়ার স্বপ্ন দেখি, ঠিকানাহীন। নিতাত্তই বেখেয়ালে, 
আমার একজন প্রয়োজনীয় লেখকের নাম আমাকে আকর্ষণ করে। সাক্ষাৎকার প্রার্থীর দীর্ঘ 
সারির প্রতীক্ষা শেষে যাল্ঞবন্ধ্যসদৃশ এক নরেন বিশ্বাসের মুখোমুখি হই। কাব্যপাঠের 
অভিজ্ঞতার উত্তরে আমার উচ্চারণ দীর্ঘ হয়। চর্যা থেকে শুরু করে জাবনানন্দ পর্যভ্ত এসে 
বাধাপ্রাপ্ত হই। তিনি ন্নেহমধুরহাস্যে বলেন, “রবীন্দ্রকাব্য থেকে কিছু উচ্চারণ করো । আমি 
বলাকা থেকে ‘ছবি’ আবৃত্তি শুরু করি। “তুমি কি ক্যাবলই ছবি........” 

সুখ খুলতেই, তৃতীয় শব্দেই আমার এতক্ষণের দৃপ্ত উচ্চারণ am হয়ে যায়। তিনি 
বলেন, “ওটা সংস্কৃত কেবলম্‌ থেকে এসেছে, ক্যাবল নয়, কেবল ।' 

আরো কয়েকটি পঙতি আবৃত্তি শেষে তার সঙ্গেহ্‌ আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে আসি। গুনতে 
থাকি কর্মশালার প্রথম দিন। 
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শিক্ষার্থীরা একে একে দাড়িয়ে নিজের 
ওয়াহিদুল হক, সান্জীদা খাতুন, নরেন বিশ্বাস। একটু সতর্ক উচ্চারণ বললাম, আমি 
পা রে এ “HR AV tk een বা 
ফেলেছি, তারই ফলক্রতি দীর্ঘ করতালির মুখরতা। আমি qa. চারিদিকে সলজ্জ দৃষ্টি দিয়ে 
বসে পড়লাম। কিন্তু না, আবার দাড়াতে হল. সেই শ্মক্রমণ্ডিত খবির আদেশে। আমি EY, 
দাড়িয়ে aa তিনি বললেন, ওটা গা নয়, শরীর নর, ওটা গা, গ্রাম। চারপাশের 
as. জাতে এ রাডার জারা পারার ওরা রামাযান ভাঙন সান ONE 
গায়ে যে এখনো গাঁয়ের গন্ধ ।' আরেকবার কশীলনের কর্মশালাকক্ষ সহাস্য কর 
মুখরিত হল। তার কাছে আমার বিশে অধিকার অর্জনের পথ সুগম হল। 
প্রয়োগপর্যায়ে। ইতিমধ্যে আমি ব্যস্ত লেখালেখিতে, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রকাশনা কমু 
নিয়ে। কিন্তু আমার সমস্ত কর্মমুখর ব্যস্ততা একটি শুক্রবারের সকালের জন্য অধীর হয়ে 
উচ্চাঙ্গসংগীতের চর্চা ধীরে ধীরে উপেক্ষিত হল, আমি কাবাপাঠ থেকে ক্রমশ 
কাব্যউচ্চারণে ব্রতী হলাম। কোন্‌ এক দুর্বার টানে মেঘনাদবধ কাব্যের তৃতীয় সর্গ পর্যন্ত 
প্রমিত উচ্চারণসহ, মুখস্ত করলাম। 


এতিহোর অঙ্গীকার : স্যার হঠাৎই একদিন জানতে চাইলেন, “নীলদর্পণ পাঠ করেছ %" 

আমি সানন্দে মাথা ঝাকালাম। স্যার আমাকে তার বাসায় একদিন বিকেলে আসতে 
বললেন। নির্ধারিত দিনে স্যারের বাসার গিয়ে আমি চমকে উঠলাম। টিভিতে দেখা 
কয়েকজন স্বনামধন্য অভিনেতা বসে আছেন। তাদের প্রত্যেকের হাতে নীলদর্পণের জেরক্স 
কপি । আমি বিবর্ণ হলাম। স্যার আমাকে পরিচিতি করলেন, গোলাম মুস্তাফা, সেয়দ হাসান 
করায় আমি শিহরিত হলাম। স্যারের এহ প্রশ্রয় আমার অমিয় পাথেয় হল। 

অলঙ্কার-অন্বেষা : ম্যার্সিম গোর্কির মাদারের বাংলা RRA W, অলঙ্কার-অন্বেষা, 
কাব্যতত্-অন্বেষা, ব্যাবহারিক উচ্চারণ অভিধান (neha নরেন বিশ্বাসের, প্রকাশিত হয় 
যৌথ নামে), প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাবা, প্রসঙ্গ : সাহিত্য-সংস্কৃতি, বাঙলা উচ্চারণ অভিধান, 
AS কাব্যতত্ত_এই সাতটি অমিয় গ্রন্থের জনক নরেন বিশ্বাস। অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের 
রচনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে তার “অলঙ্কার অন্বেষা’ AMZ) অলঙ্কার অন্বেষা 
সম্ভবত তার প্রথম প্রকাশিত ae 

১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে যোগদানের পরপরই অলঙ্কার 
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অন্বেষা প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন বাঙলাবাজারের কালিকলম প্রকাশনার এম.এ.আলীম। 
বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি যে-কোনো সাহিত্যানুরাগীর কাছে 
'অলঙ্কার-অন্বেষা” নরেন বিশ্বাসের এক উজ্জ্বল সুষ্টি। নরেন স্যার স্কবভাবজাত বাক্‌শিল্গী । 
তার আলকঙ্কারিক বাগ্মীতার সরস সরল সপ্রাণ রূপ এই অলঙ্কার-অন্বেবা। 

রবীন্দ্রনাথ বলেন, ‘.......কথাকে সাজাতে হয় সুন্দর করে, মা যেষন কারে ছেলেকে 
সাজায়, প্রিয় যেমন সাজায় প্রিয়াকে, বাসের ঘর যেমন সাজাতে হয় বাগান দিয়ে, MATIA 
যেমন সজ্জিত হয় ফুলের Weis! ..... = are পারিনি রা সে যে অবহেলার জিনিস 
নয়, এই কথা প্রকাশ করতে হয় কারুকাজ N 

তিনি তার বাক্জাদুমন্ধে শ্রোতাদেরকে যেভাবে মুগ্ধ করতেন, ঠিক সেভাবেই HATA- 
HANA আক্ষরিক মুগ্ধতায় পাঠককে বিমুগ্ধ করেছেন | লেখক তার প্রাণজভাবায় পাঠকের 
কাছে কবিতার আলঙ্কারিক কারুকাজ স্বর্ণালঙ্কারের মতো মূর্ত করে তুললে 
অন্বেষা" | ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে বর্ণবিচিত্রা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী মোঃ ফজলুর রহমান 
খান গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। বাংলাদেশে ages সম্পর্কিত এটাই প্রথম মৌলিক গ্রস্থ। 
“শব্দার্থয়োর্যথাবৎ সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্যবিদ্যা।”” 

'শব্দ ও অর্থের যথাবৎ (সঠিক যথাযথ) সহভাবে (মিলিত) যে বিদ্যা তাই > 
অর্থাৎ তার বক্তব্য হচ্ছে : শব্দ ও অর্থের সার্থক সন্গিপাতেই সাহিত্য ৷” 
নরেন স্যারের সাহিত্যবোধের যথাযথ প্রয়োগের APS প্রেরণার AAS যেন 
 গ্রস্থিত হয়েছে 'কাব্তত্-অন্বেষা"য়। তার বিশ্বাস আর ভালোবাসার সহজ 
যার প্রকাশ ঘটেছে এই পরহে। লেখক শর গ্রহ প্রসঙ্গে বলেন ৮৮৮ 
এ দা রা গা ও 
কর্মে আত্ম-নিয়োগ করলাম এজন্যে যে, ভবিব্যতে কোনো সুযোগ্য সুধী আমার এ অসম্পূর্ণতা 
কোনো গ্রন্থই সম্পূর্ণ নয়, তবু এই বিনয় তার মহত্তেরহ প্রকাশ। কাব্যতর্-অনেষা 
প্রকাশের পর তিনি আরো চৌদ্দ বছর আমাদের সুমহান এতিহ্যের অঙ্গীকার পালন করেছেন। 
বাঙলা উচ্চারণ অভিধান : ১৮১৮ সালে প্রথম বাঙলা অভিধান প্রকাশ করেন রামচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ। এর পরে উনবিংশ ও বিংশ শতকে ছোট-বড় অনেক বাঙলা অভিধান প্রকাশিত 
হয়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরে অভিধান রচনায় বাঙালিকে সবচেয়ে বেশি at করে 
গেছেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, নরেন বিশ্বাস। 
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অগ্রহণযোগ্য হবে জানি; আমার মতো অপক্ক অনভিজ্ঞ নবানের এই উচ্চারণের নির্ভরত। 
তারা মানবেন কেন? 

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বঙ্গীয় শব্দকোষ’ এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের “বাঙ্গালা ভাবার 
অভিধান" শব্দের ব্যুৎপত্তির বিশুদ্ধতায়, শব্দসস্তারের বিশালতায়, অর্থনির্ণয়ের পৃঙ্থানূপঙ্খতায়, 
উদ্ধৃতির প্রাচুর্যে ঝদ্ধ। এই দুই মহান অভিধানের পাশাপাশি নরেন বিশ্বাসের ‘বাঙলা উচ্চারণ 
অভিধান” দাড় করানোটা প্রান্ঞ বিদৃষক প্রাচীনের কাছে ধৃষ্টতা মনে হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। 

১৯১৭ সালে জ্ঞানেন্্রমোহন দাসের “বাঙ্গালা ভাষার অভিধান" প্রকাশিত হয়। এই 
অভিধান এই কারণে বিশিষ্ট যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসই প্রথম তার অভিধানে শব্দ উচ্চারণের 
পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। তখন বাঙলাভাষার কথ্যরীতি ছিল বিক্ষিপ্ত । আঞ্চলিক টান 
আর বহুল বিকৃতির কারণে বাঙলাভাষা উচ্চারণের শিষ্টতা হারাতে বসেছিল । জ্ঞানেন্্রমোহন 
আবিষ্কার করলেন ‘অ’ ও 'ও'-এর উচ্চারণবিশৃজ্ঘলা। তিনিই প্রথম বলেন, পূর্ববঙ্গের 
মানুষ ছ'-কে চ ও স'-এর মাঝামাঝি উচ্চারণ করে। বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে 
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কয়েকটি সঙ্কেতের মাধ্যমে শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করেছিলেন | 
হলেন অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস। হয়ত-বা উত্তরাধিকারের সুত্র ধরে জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অসমাপ্ত 
ব্রত পালনের BAS নরেন বিশ্বাসের আবির্ভাব । 

যে-কোনো ভাষার উচ্চারণশৈলী তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে । আমাদের এতিহোর 
হাজার বছর অতিক্রমণের পর আশির দশকে বাঙলাভাবার সেই PY উচ্চারণের শৃঙ্খলা 
রচনা করলেন নরেন বিশ্বাস। তিনি উচ্চারণের স্বতন্ত্র অভিধান উপহার দিলেন। 

প্রতিটি শব্দের সৃত্রসহ উচ্চারণবিশ্লেষণ তার অভিধানকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। তিনি 
দীর্ঘ ক্লাভিকে উপেক্ষা করে, নিজেকে ভীর্ণদীর্ণ করে, রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত করে, দধীচির 





ঘুরে ঘুরে একা কথা কয় 

শিল্পে, সাহিত্যে কারো শূন্যতা কেউ কখনো পূরণ করতে পারে না। কারণ কোনো 
সার্থকশিল্পী তার নিজের জায়গা শুন্য করে যান ati আচার্য নরেন বিশ্বাস তার জায়গা 
পূর্ণ করে গেছেন, আমাদের সামনের আসনে তিনি তার উজ্জ্বল কীর্তি নিয়ে চির সমাসীন। 

তবু AAA, ভীষণ একাকী বোধ করি। 

আমরা একটি রক্তমাংসের প্রাণজ প্রশ্রয় চাই, আশ্রয় oi স্যার, আপনি আমাদেরকে 
অনাথ করে গেলেন। মন প্রবোধ মানে না, আপনার প্রিয় পঙ্ক্তির মতোই হৃদয় রক্তাক্ত 
করে, ‘বলি আমি এই হৃদয়েরে, সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা war 
আপনাকে অস্তরের গভীর থেকে প্রণতি.....। পু 
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জাতিসত্তার উৎস ও অস্তিত্ব-অনুসন্ধানের প্রশ্নে এবং সমকালের বিপন্নতা উত্তরণের 
বাসনায়, শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, আমরা কখনো কখনো বিচরণ করি এতিহ্যলোকে। কেননা, 





এতিহ্য একটি জাতিকে দিকনির্দেশে করতে পারে অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ৷ প্রাতিস্বিক 
সমকালের তনুমন মিশে সৃষ্টি হয় নব-প্রতিনব এতিহ্য। সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলা প্রভৃতির 
মাধ্যমে এতিহ্যচর্চার সঙ্গে পরিচিতি থাকলেও, অডিও ক্যাসেন্টর মাধ্যমে এতিহ্সাধনা 
ইতঃপুর্বে আমরা লক্ষ্য করি নি। আবন্তি-সংগঠন শব্দরূপ'-এর সংগঠকরা এক্ষেত্রে 
আমাদের দেশে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। 'শব্দরূপ’-এর এই এতিহ্যিচর্চার সূচনা 
হয় ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে । তারপর এ-যাবৎ ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার’ শিরোনামে 
শব্দরূপ’ প্রকাশ করেছে নয়টি ক্যাসেট এবং স্বতন্থভাবে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকের 
নির্বাচিত অংশ। নয়টি ক্যাসেটে বাণীবদ্ধ বিষয়সমূহ উল্লেখ করলেই অনুধাবন করা সম্ভব 
শব্দরূপ’-এর এতিহ্যসাধনার ব্যাপ্তি ও বিশালতা । উপযুক্ত নয়টি ক্যাসেটে মূলত বাণীবদ্ধ 
হয়েছে হাজার বছরের বাংলা কবিতা ও গান, বাংলা নাটক ও গদ্যের স্মরণীয় কিছু উজ্জ্বল 
বাংলা সাহিত্য-সঙ্গীতের বিশাল এতিহ্য-অর্ণবে। 

'এতিহ্যের অঙ্গীকার’ aera নন্দনতাত্তিক উৎকর্ষ অনস্বীকার্য এবং ইতিমধ্যে 
বাংলাভাবী মানুষের কাছ থেকে সে-স্বীকৃতিও পেয়েছে শব্দরূপ"। MAAN জয় করেছে 
৮ একুশের গ্রন্থমেলায় আগত সচেতন সুধীমন্ডলীর মন, জয় করে এনেছে কলকাতার “আনন্দ 
পুরস্কার" । বাণী শিল্পের নানামাত্রিক বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল “এতিহ্যের অঙ্গীকার’ শিরোনামের 
শব্দরূপ’-এর ক্যাসেটগুলো। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমরা বাণীশিলের প্রাসঙ্গিক 
অনেকে | আমরা এ-আলোচনায় 'শব্দরূপ'-এর সংগঠকরা কোন দর্শন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে 
এঁতিহ্যকে অঙ্গীকার করেছেন সে-দিকে দৃষ্টিপাত করবো; এবং সে-সৃত্রেই বেরিয়ে আসবে 
ডপযুক্ত ক্যাসেটগুলোর সমাজতান্তিক উপযোগিতার প্রাস্তটি। 

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার" শীর্ষক ক্যাসেটসমূহ বাংলা সংস্কৃতির 
জগতে সঞ্চার করেছে এক নবতর এতিহ্যের মাত্রা । প্রফেসর ডক্টর আনিসুজ্জামানের 
উপদেশনায়, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের নির্দেশনায় এবং আশরাফুল আলমের গ্রন্থনায় 
্ববাণীবদ্ধ ‘এঁতিহ্যের অঙ্গীকার' শিরোনামের ক্যাসেটসমূহ হাজার বছরের বাঙালির দুঃখ- 
দারিদ্র্য যন্ত্রণা, শোষণ-অত্যাচার-নিপীড়ন, ছোহ-বিদ্বোহ-প্রতিবাদের এক শিল্পিত ক 
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জাতিসম্তা সম্পর্কে আমাদের স্তিষিতপ্রায় মানোভঙ্গিকে আঘাত করে, বালে দেয় আমাদের 
পূর্ব-পুরুষের জীবনসংগ্রামের কথকতা, গেয়ে যায় বাঙালির স্বপ্ন আর আবেগ আর , 
সম্ভাবনার গান, শুনিয়ে যায় দুঃখ জরা আর অপশক্তিকে জয় করে নতুন করে বেঁচে 
ওঠার সন্দীপন-মন্ত্র। 

এতিহ্যের জঙ্গীকার-১ কাসেটে বাংলা কবিতার হাজার বছরের ব্রমবিকাশকে আবৃত্তির 
মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। শব্দরূপ'-এর এই বক্যাসেটটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯০- 
এর ফেব্রুয়ারি মাসে। সকলেরই জানা আছে, ওই সময়টা ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে এক 
ক্রান্তিকালের সময় । ধাতব অস্ত্রধারীর অপকৌশলে বাংলাদেশের মানুষ তখন বিপনন 
বিপর্যস্ত | আমাদের জা গর ০ এ বৈরী 
প্রতিবেশে ‘ning: রান ata Sk ew sel এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস। এহ 
আপাত নিরীহ প্রয়াসটি, সমকালের বিচারে, বস্তুত ছিল এক বিদ্বোহ। এতিহ্যের অঙ্গীকার- + 
২ ক্যাসেটে ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যস্ত বাংলা গদ্যের বহু-বঙ্কিম এবং 
অবিস্মরণীয় কিছু এলাকা উপস্থাপিত হয়েছে ষাট মিনিটের এই ক্যাসেটের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত 
পরিসরে বাংলা গদ্যের বিকাশের ধারা-সৃত্র অনুধাবন করা সম্ভব। আমাদের গদ্যভাষা নিয়ে 
অনাবশ্যক বিতর্কের যে কোন প্রয়োজন নেই, সেকথা আবার স্মরণে আসে এতিহ্যের 
অঙ্গীকার-২ ক্যাসেটটি শ্রবণ ক'রে। বাঙালির সমাজবিকাশের নানা পরিচয়-সৃত্রও আলোচ্য 
ক্যাসেটের মাধ্যমে অনুধাবন করা Awa 

১৯৯২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে শব্দরূপ প্রকাশ করেছে দুটো 
ক্যাসেট-_এতিহ্যের অঙ্গীকার-৩ ও পএতিহ্যের জঙ্গীকার-৪-_-যার বিষয় বাংলা নাটক | 
শব্দরূপ’ বিশ্বাস করে, “আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশে জাতিসত্তার SEY- 
সংরক্ষণে, Wa বর্তমান, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণে আমাদেরকে অঙ্গীকার করতে aca” 
অতীতের গৌরবময় Wa এতিহ্যকে।” এহ বোধে প্রাণিত হয়েই বাংলা কবিতা ও গদ্যের 
পর “AGA বাংলা নাটকের পাদপদ্ম থেকে তুলে এনেছে বাঙালি জাতিসত্তার oy 
চরিত্র, তার বাঁচবার ধ্রুপদী আকাঙ্ক্ষা, একই সঙ্গে হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনা- 
ও aes ene: 
তারাচরণ-রামনারায়ণ-মধুসৃদন-দীনবন্ধুর এতিহাসিক বৈপ্রবিক অবদান, FR বাহুল্য, 
সর্বজনস্বীকৃত। বস্তুত, এই পঞ্চ প্রতিভার নাট প্রয়াসের মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছিল বাংলা 
নাটকের বহ্ুবর্ণিল অগ্রযাত্রা । বাংলা নাটকের বিস্মৃতপ্রায় সেহ অধ্যায়কে ক্যাসেটে বাণীবদ্ধ 
করে MAAN আবার আমাদের সচেতন করে দিলো বাঙালির সাংস্কৃতিক এতিহ্য সম্পর্কে, 
আমাদের প্রাণিত করলো বাঙালির প্রাণজ শিকড়সন্ধানে। শব্দরূপ'-এর চতুর্থ প্রযোজনা 
'তিহ্যের অঙ্গীকান ৪'-এ বানীবদ্ধ হয়েছে দুটি বাংলা নাটকের উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ। * 




















নরেন বিশ্বাস স্মারক 0 ব-৩৬ 






a 
Zinn ০৯ 
fe a বর 
১৫ c 
oA হু 
| হি 
kd > 
>% : e. 
২ vi 
r on 


পা 
CENTRAL LIBRARY 


en এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'শীলদর্পণ'___বাংলা 
নাটকের এই দুই অবিস্মরণীয় শিল্পকর্ম বাঙালির দেশপ্রেম ও সংগ্রামমীসস্তার উজ্জ্বল শিল্প 
প্রতিভাস। এই নাটকদ্বয় ক্যাসেটবন্দী করে 'শব্দবূপ'-এর সংগঠকরা, আমাদের বিবেচনায়, 
বাঙালিকে নতুন করে শোনাতে চেয়েছেন স্বদেশ'প্রেস ও সংগ্রামের WEI বর্তমান সময়ে 
— ee চাও সার ভাতে CE জনা দাস নী রে a a 
করতে উদ্যত, তাতে যে-কোন সুস্থ মানুষ আতঙ্কিত না হয়ে পারে Atl মানাহ 
বিপন্নতার পটভূমিতে ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শব্দরূপ" dein করে রশীন্দ্নাৎ 
ung “Shee: amin: ala wee Weft x arate sou গার 
রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন" নাটক যে কত প্রাসঙ্গিক ও অনুধাবনীয়, শব্দরূপ'-এর বাণীবদ্ধ 
"বিসর্জন" শ্রবণ করে সে-কথা বার বার শ্রোতার হৃদয়ে বেজে উঠবে। 'বিসঙহানি' নাটকের 
সদর্থক বক্তব্য এখনও আমাদের কাছে সমান প্রাসঙ্গিক। বিশেষত, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের 
উন্মক্ততায় সমগ্র উপমহাদেশের মানুষ যখন বিপন্ন, মানবিক মুল্যচেতনা যখন ভূ-লুঠিত-_ 
‘বিসর্জন’ নাটক তখন আমাদের চেতনায় cam দিতে পারে সত্যিকার মানবধর্মের 
দীপশিখা। 'শব্দরূপ'-এর সংগঠকরা যুগের এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে “বিসজান' 
নাটক Bord বাণীবদ্ধ করে পালন করেছেন এক এতিহাসিক দায়িত্ব | 

হাজার বছরের বাংলা গানের সঙ্কলন ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার-৫"। এ ক্যাসেটটি এ কারণে 
তাৎপর্যপূর্ণ যে, এখানে যে সব গান সঙ্কলিত হয়েছে তা বাঙালির জাতিসত্তার 
পরিচয়জ্ঞাপক। বাঙলির প্রাণের কথা শব্দবন্দী হয়ে আছে চর্যাপদ, কীর্তন, রামপ্রসাদী, Var, 
বাউল, মেমনসিংহ গীতিকা, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া__এসব সাঙ্গীতিক সৃষ্টিতে ৷ হাজার 
বছরের বাঙালির ধ্যানকে আলোচ্য ব্যাসেটে ধ্বনিরূপে ধারণ করেছে শব্দরূপ। নির্বাণের 
EEN Et ance eat ak cee Sa aes 
ও iani dh ene Saran WNT 
সচেতন করে তুলবে এবং সেখানেই রয়েছে ক্যাসেটের কালোতীর্ণ তাৎপর্য। 

'প্রতিহ্যের অঙ্গীকার-৬-এ বানীবদ্ধ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের তিনটি নাট্য ববিতা-_“বিদায় 
অভিশাপ”, “গান্ধারীর আবেদন" এবং AA সংবাদ"। পুরাণের নবসৃষ্টি ঘটেছে 
রবীন্দ্রনাথের এসব রচনায় আর সেই নবসৃষ্টিকেই নতুন করে উপস্থাপন করেছে শব্দরূপ'। 
এ set রাত en এ ee কার করা রা 
সমকালীন বাংলাদেশ কি মূর্ত হয়ে নেই? পুরাণের জীর্ণ পাতা ছিড়ে সমকালীন foes 
প্রলেপমাখা এই নাট্যকবিতাব্রয় বাণীবদ্ধ করে শব্দরূপ' পুরাণ সম্পর্কে আমাদের যেরূপ 
সচেতন করতে চেয়েছে, তেমনি প্রতিহিংসা, ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যাচারে পূর্ণ সমকালীন 
* বাংলাদেশ সম্পর্কেও নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। 
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সম্পদ । রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের কবিতায় আমরা খুঁজে পাই নিজেদের পরিচয়, সেখানে 
শুনতে পাই বেঁচে থাকার, জেগে ওঠার বীজমন্ত্র। কালের বৈনাশিকতাকে উপেক্ষা করে 
রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুল তাই সর্বকালে সর্বযুগেই সমসাময়িক, সমান প্রাসঙ্গিক ” 
aaa ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার-৭" এবং 'এতিহ্যের অঙ্গীকার-৮'এ যথাক্রমে রবীন্দ্রকবিতা 
FARIS] সঙ্কলিত করে তাদের ব্রতযাত্রা় সংযোজন করেছে ASA মাত্রা । 
সেটদ্বতে ন্রনাথ কিংবা নজরুলের সেইসব কবিতা সঙ্কলিত হয়েছ, যেগুলো যথাথ 
অথেই বাঙালির তির সঙ্গে | এইসব কিতা বাঙালির সাহিত্যিক বিহ 
শব্দরূপ'-এর সবচেয়ে new প্রয়াস ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার-৯*, যেখানে বাণীবদ্ধ 
হয়েছে কিশোর কবিতা । কিশোরশক্তিকে সচেতন ও AMA করার মানসে শব্দরূপ' এর 
ভবিষ্যৎ বাঙালি হয়ে উঠবে এতিহ্যসচেতন-_“বাঙালি বিস্মতপ্রবণ জাতি’ এই অপবাদ 
যাবে ঘুচে। সে উদ্দেশ্যেই মদনমোহন তর্কালঙ্কার থেকে ফয়েজ আহমদ ote শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্যিকদের শিশু-কিশোর উপযোগী কবিতা নিয়ে শব্দরূপ’-এর এই সর্বশেষ প্রযোজনা | 
এতিহ্যের মূল থেকে শত ফুল ফোটাতে চায় 'শব্দরূপ”। বাঙালির হৃদয়ে এতিহ্যের 
ফুল-ফোটানোর এই Ma সঙ্কল্প বাংলাদেশের সহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন 
অনুষঙ্গ__ সন্দেহ নেই যে “শব্দরূপ’ বাঙালিকে এতিহ্যসচেতন করে তুলতে চায়। A- 
অর্থেই, আমাদের বিবেচনায়, শব্দরূপ' পালন করেছে এক এতিহাসিক ভূমিকা । ক্যাসেট 
প্রকাশের বাণিজ্যচর্চার প্রতিবেশে শব্দরূপ' নীরবে আমাদের উদ্বুদ্ধ করছে এতিহ্যঅর্ণব 
মন্থন করে জাতিসত্তার অমৃত-আহস্বাদে। এতিহ্যের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে শব্দরূপ' তুলে 
আনতে চেয়েছে জীবনের AGM শক্তি, উত্তরণের অমৃত NAI ক্যাসেটের মাধ্যমে F 
এতিহ্যচর্চার ক্ষেত্রে শব্দরূপ'-এর এই উদ্দেশ্যই আমাদের কাছে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে 
মনে হয়েছে। আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় ও অস্তিত্ব নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্কের প্রতিবেশে 
শব্দরূপ'-এর এই এতিহা-অন্বেবী সাধনা নিঃসন্দেহে সাহসী ও বেপ্রবিক atari শিল্পের 
প্রতি ভালোবাসা এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার নিয়ে শব্দরূপ “এঁতিহ্যের 
অঙ্গীকার-১' এ ঘোষণা করেছিল-_ “এতিহ্যের মূল থেকে শতফুল ফোটাবো আমরা ।” 
শব্দরূপ'-এর এই গর্বিত প্রতিজ্ঞান একটির পর একটি সার্থক প্রয়াসের মাধ্যমে 
বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমরা আশা করবো, ভবব্যিতেও “aaa শিল্পবোধ ও সমাজচেতনার 
যুগলবন্দীতে উপহার দেবে আরও নতুন নতুন ক্যাসেট, যেখানে থাকবে এতিহ্যকে 
অঙ্গীকারের Wa উষ্ণতা। + 
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কখনো তা করে না। মৃত্যুর স্বাদ সকলকেহ গ্রহণ করতে হয়। 

নরেন দা আপনার মৃত্যু আবারো এই একই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল আর মনে 
করিয়ে দিচ্ছিল আপনার সাথে আমার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ হায় কাছে যাবার ঘটনাগ্ডলো | 

বাচিক শিল্পের একটি বিশেব বিবয় হচ্ছে উচ্চারণ, নরেন বিশ্বাস এই উচ্চারণ 
শেখানোর নিষ্ঠাবান শিক্ষক ছিলেন। শেখাতেন ag করে। আশিতে ওর সাথে আমার 
পরিচয় আবৃত্তি সৃত্রে। এরপর ঘনিষ্ঠতা ৰুণ্ঠশীলন শুরু সময় বিপ্রব আমাকে ক্লাশ নেবার 
অনুরোধ জানানোর ATA! তারপর দীর্ঘ আলোচনা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দূরের পাল্লা 
কবিতার ছন্দ বিষয়ে কোথায় যেন ছন্দ ভেংগে আবৃত্তি হয়েছিল। শেষে গতকাল TSC 
অডিটোরিয়াম এর প্রবেশ মুখে যেখানে তার পদধূলি পড়েছে কতোদিন। আজ সেখানে 
চিরনিদ্রায় শুয়ে রয়েছেন দাদা । মাঝে শহীদমিনারে ২১ শের ১ম প্রহরে । কখনো TSC- 
তে একে অপরকে ক্রস করেছি ক্লাশ শুরুতে বা শেষে। একবার STUDIO-CSE! বহুবার 
বাংলা একাডেমীর বই মেলায়। অনেক অনেক আবৃত্তি অনুষ্ঠানে | ফুলার রোডে । আরো বহু 
জায়গায়। খগুচিত্র সব আজ। আর কি দেখা হবে না? হবে। নিশ্চয়ই হবে। যখনই 
উচ্চারণ বিভ্রাট সন্দেহ তখনই অভিধান হাতড়ে নরেন দার সাথে দেখা হয়েই যাবে। হতেই 
হবে। এড়াবো কি করে পথ যে একটাই। 

গতকাল আমি ফুল নিয়ে যাইনি। প্রিয়জনকে ফুল আমি দিই না। কারণ সুভাষের 
“পাথরের ফুল” কবিতায় “Acq ফুলগুলো সরিয়ে নাও/আমার লাগছে/মালা/ভমে জমে 
পাহাড় হয়/ফুল জমতে জমতে পাথর/পাথরটা সরিয়ে নাও/আমার MNE 





ফুলকে দিয়ে/মানুষ বড় বেশী মিথো বলায় বলেই/ফুলের ওপর/কোনদিনই আমার 
টান নেই। 
এই কাব্য পড়ার পর প্রিয় কাউকে আর ফুল দিতে মন চায় না। নরেন দা আপনার 
দেহ যখন ফুলে ফুলে ঢাকা তখন ফুলহীন মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বৌদি যখন শেষ 
যাত্রা শেষ বারের মত প্রণাম একে ছিলেন পা দুটো ছুয়ে তখন শক্ত পাষাণ আমিও 
চোখকে বারণ করেও পানি ঠেকাতে পারি নি। ভালো থেকো নরেনদা। * 
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নরেন বিশ্বাসকে নিয়ে লিখবার কথায় কতকগুলি বিপদে পড়ে যাই। লেখাটি অবশ্যই 
SAE হবে না এবং লেখাটিও যেহেতু প্রভৃততম সীমাতে আবদ্ধ। নরেনকে ঠিক করে ধরা 
থেকে বিরত থাকা । 

বিপ্লব বালা রবীন্দ্রভারতী থেকে নাটাশান্সে অনার্স করে দেশে ফিরে স্থির করলেন 
কাছে। পরিচয় ছিল না। অবাক হলাম। তিনি যেক্ষেত্রে কাজ করতে চান তার সঙ্গে আমার 
কোন কালের কোন সংশ্রবের কথা শক্রতিও বলবে না। তাই সহজেহ তার পরামর্শ গ্রহণ 
করলাম যে, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসই আমাদের পতিতপাবন হতে পারেন। এ প্রথম 
পরিচয়, আজ পনের বছর সেই প্রথম পরিচয়ের উজ্জ্বলতায় কোন মালিন্যের ছাপ 
পড়েনি। বরং আমি উত্তরোত্তর চমৎকৃত হয়েছি ভার এনডিউরেন্দ দেখে, সোনার মত 
টেকসই। JS অসাধারণ গুণের রহস্যটাও Ah আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে আসে। 
পরিশ্রমে পরাত্মুখ নন তিনি, বরং বুঝি আগ্রহী। কেমন পরিশ্রমে? কোনও জিনিস জানা 
বোঝা আরও করবার ব্যাপারে তার খাটুনির কোন শেষ নেই। এমন কি একাডেমিক 
ড্রালারি-_ শ'য়ে শ'য়ে পরীক্ষার খাতা দেখার মত-__ তাতেও নেই কোন Fe কিংবা 
faafe | 

নরেনের ভাষা উচ্চারণ-বিষয়ক উৎসুক্য আমাকে প্রবল আকর্ষণ করে। মনে পড়ে সেই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পড়বার কালের এক আশ্চর্য ঘটনা। কোন এক অধ্যাপকের ক্লাশে 
বক্তৃতার কথা থাকলে নানা বিভাগের ছাত্রছাত্রী এসে এমন ভিড় করত যে এ ক্লাশের 
নিয়মিত পড়ুয়াদের বেজায় অসুবিধা হত। মনে পড়ল নামটি বলেছিল নরেন fear 
আমি কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িনি, সে দৃশ্য দেখার আমার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু অচিরেই 
সাক্ষাতে সে ক্ষমতার পরিচয় পেলাম । বিপ্লবের নেতৃত্বে কণ্ঠশীলন প্রতিষ্ঠানের পত্তন হলে 
তার একটা বিদ্যালয় বিভাগ খোলা হয়। তাতে নরেন আর আমি সহকর্মী বক্তা। 
আমাদেরকে বলতে হয় নবাগতদের উদ্দেশ্যে । নরেনের বক্তৃতা আমাকে BFR করে। 
একবার, প্রতিবার । ভার সেই আঞ্চলিক ভাষাকে মাতার ন্সেহাঞ্চল বলে উপমা আমি 
কোনদিন ভুলব না। এবং এরই মধ্যে যে কত জায়গায় আমি তা কাজে লাগিয়েছি। 
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চোখের সামনে দেখছি এই দেড় রা pene an ah এর রর রাড 
মনকে। ছেলেমেয়েরা তার জন্য জীবন দিতে পারে, চর্যাপদের কবিতা, বৈষ্যব মহাজন 
পদাবলী সুখ্‌ করা, নী নটি হারার রর রানির Se পারা Se ee 
রবীন্দ্রনাথের একটিও উর পা ও পা আর রর ররর গার 
aa স্পর্শ করেনি একথা হলপ STA বলতে পারব AT 
তেমনি আকর্ষণ আছে তার উদাত্ত আবৃত্তিতে। একটা ক্লাসিকতার স্পর্শ ছুঁয়ে যায় তার 
কাব্যোচ্চারণকে। ঈর্ষণীয় কণ্ঠ, অনিঃশেষ দম, লক্ষণীয় ছন্দের বোধ, স্পষ্ট উচ্চারণে তার 
তরুণদেরকে তিনি কেবল আকর্ধণই করেন না। তাদের প্রতি কভার মমতা এবং এক 
ধরনের বিশ্বস্ততাও আমাকে মুগ্ধ করে। নরেনের মধ্যে যে অসাধারণতা আমাদের সকল 
* অগ্রণী মানুষদের মধ্যেও তাকে বিশিষ্ট করে তোলে সে তার pete শারীরিক বিপর্যয়কে 
মাপা পারার ee 
Mea পক্ষ থেকে সক্ষম সক্রিয় সুফল শতায়ু হবার আকাঙক্ষায় অভিষিক্ত করি 




















এই আকাঙক্ষা অপূর্ণ রেখে অকালে চলে গেছেন বাক্শিল্পাচার্য নরেন বিশ্বাস। সে আকাঙক্ষা শত 
গুণ বৃদ্ধি করেছে তার চিরবিদায়। কে জানে--কে পূরণ করবে সে তৃষ্ণা! 
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এতিহ্য বিস্মৃত বাঙালী জাতির হাতে 'এতিহ্যের অঙ্গীকার” । এর যথাযথ মর্যাদা দেবার 
মত মানসিকতা আমাদের কতটুকু আছে, সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে মনে জাগে। তবে এ 
অঙ্গীকারে যারা আবদ্ধ, তাদের এই A আমাদের চেতনাকে যে কিছুটা শাণিত করবে — 
এমন আশা করাটা নিশ্চয়হ দুরাশা নয়। 

হাজার হাজার বছর ধরে শত শত নদীর প্রবাহমানতার মধ্য দিয়ে ‘বাংলা’ নামে যে 
'ব-দ্বীপ'-টি গড়ে উঠেছে তার ভাষা ও সংস্কৃতি নদীর মতই সতত প্রবাহমান, নানা দিক 
থেকে যুগ যুগ ধরে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এসে মিলিত হয়েছে বিচিত্র ভাবের 
স্নোতধারা। ভাব বাণীবদ্ধ হয়েছে এবং তার প্রকাশ ঘটেছে অপূর্ব গুণসম্পন্ন বাচনিক 
শিল্পে। এ শিল্প অন্তরে অন্তর মিলিয়ে আমাদের অন্তরকে করে তুলেছে মধুময়। আমরা » 
তার ছোয়ায় উদ্বেলিত হই, উচ্ছ্বসিত হই কিন্তু এর যথার্থ মূল্যায়ন করি না, এর ফলেই 
আমাদের বাচনিক শিল্প কখনো বা স্থবির হয়ে পড়েছে আবার কখনো বা বিকৃতির 
নাগপাশে জড়িয়ে তার মধূরিমা হারিয়ে ফেলেছে। তবুও এ শিল্পের জয়যাত্রা চলেছে এবং 
চলবে | কেননা এর পেছনে রয়েছে হাজারো বছরের মহান এতিহ্য। আর বর্তমানের কাছে 
“আবৃত্তি | সেই প্রেক্ষিতে আবৃত্তি Pee মানুষের সর্ব প্রাচীন শিল্পের মধ্যে অন্যতম 
গুরুত্বপূর্ণ Pa তবে আমাদের এই উপমহাদেশে আবৃত্তি শিল্পের একটি বিধিবদ্ধ ও 
সুললিত রূপের সন্ধান আমরা পাই বৈদিক যুগে প্রায় ৫০০০ বছর আগে, আর্যদের y 
আগমনের পর এ যুগের সূত্রপাত BA সামবেদ উচ্চারিত হত JAE সঙ্গীতে এবং NF, 
নি হার রে রা টার টি নিসার দার ডা eee eee 
বড় মাপের স্থান ছিল — অনেকটা যোগ ব্যায়ামের মত। খ্রিষ্টিয় প্রথম শতকে বাংলাদেশে 
রা এ OV sek এ এরা দার সারার ted. রা রা 
HAAS BTS ধারণা। তাছাড়া যে ছন্দিত বাচনভঙ্গি পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের অস্তর 
স্পর্শ করে, তা-ই তো আবৃত্তি আর মানুবের ভাষা তো আদিকাল থেকেহ ছন্দোবদ্ধ। 
তবে একথা অবশ্য Wert যে, বাংলাভাষায় আধুনিক বিধিবদ্ধ আবৃত্তির সার্থক সূত্রপাত 
শুরু হয়েছে পঞ্চাশের দশক থেকে। বিভিন্ন গতিধারার সমন্বয়ে এবং নানা পরীক্ষা 
নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তা নিত্য নব নব রূপ পাচ্ছে। কোন আঙ্গিকে বা কোন মাত্রায় গিয়ে 
তা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করবে, এহ মুহূর্তে তার পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব নয়। i 
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seins ut Bt. “ai chee athlon mers cama wes OUCH. HCE: ae nde. 
ধারার মধ্য দিয়ে বাংলাভাষা আদিযুগ ও মধ্যযুগ পেরিয়ে এখন আধুনিক যুগে পদাপণ 
করেছে। সাথে সাথে যুগে যুগে পঠন-পাঠন তথা আবৃত্তির ধারারও বিবর্তন ঘটেছে। 
রিচা রকি মারা সাহার eee সারাটা রানা টার ররর AE 
যাত্রা । তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাবার আবৃত্তির উৎসধারা ও এতিহ্যকে জানার জন্যে 
ক sie ha teen রা we এ 
পেরিয়ে, মধ্যযুগের কাব্যের স্তর অতিক্রম করে আমরা এখন আধুনিক কাব্য জগতের 
অনস্ত সম্ভাবনাময় বিকাশের যুগে বিচরণ করছি। বাংলা কাব্য, গদ্য, নাটক, সবকিছুহ 
এখন কব্রমবিকাশের পথে। আবৃত্তিকাররা শৈল্পিক ভঙ্গীতে ভাবার সকল ধারাই আবৃত্তির 
ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে চলেছেন। তাই সকল যুগের, সকল স্তরের বাংলা কাব্য এবং 
বাংলার অন্যান্য ভাষারীতির পঠন-পাঠন পদ্ধতি কিরূপ ছিল, সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান 
লাভ করাটা শুধু কৌতূহল মেটানো বা গবেষণার প্রশ্ন নয় বরং আবৃত্তি শিল্পের বিকাশ 
ও পরিশুদ্ধতার জন্যে এর অসীম প্রয়োজন প্রশ্নাতীত। আবৃত্তি শিল্পের বর্তমান পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার ক্ষণে এই শিল্পের এতিহ্য এবং এর গতিধারা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও উপলদ্ধি 
নিঃসন্দেহে আমাদের সার্থক শিল্প সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। এই একান্ত প্রয়োজনীয় দিকটি 
এতদিন নিতান্তই অবেহেলিত ছিল এ-পার, ও-পার. দুই বাংলাতেই। আর এই প্রয়োজন 
মেটাতে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে 'শব্দরূপ' এর পরিবেশনা ‘এতিহ্যের 
অঙ্গীকার'। অতীতের ভাষা ও বাচনিক ধারাকে জানা ও উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে সুন্দর 
ও সাবলীল বাচনিক শিল্প সৃষ্টির পথ সুগম করতে এর ভূমিকা অনবদ্য ও অতুলনীয় | 
'এতিহোর অঙ্গীকার’ যে শুধুমাত্র আবৃক্তিকারদের আবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ ও aa করবে তা 
নয়, এই মহৎ সৃষ্টি বাঙালীর আত্মাকে জাগ্রত করতেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে । জাগ্রত হোক 
চেতনা ae) + 
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সম্প্রতি নরেন বিশ্বাসের আবৃত্তির ক্যাসেট প্রিয় পঙ্ক্তিমালা প্রকাশিত হয়েছে। 
ব্যতিক্রমধর্মী এ ক্যা প্রথম পিঠে (এ) ধারণ করা হয়েছে উপনিষদ", কালিদাসের 
‘Tagen, জয়দেবের 'গীতাগোবিন্দের কতিপয় শ্লোক'। এর সঙ্গে স্থান পেয়েছে বাংল 
সাহিত্যের আদি নিদর্শন, চর্যাপদ", 'শ্রীকৃষ্কীর্তন" এবং 'ব্রজবুলি'-র নির্বাচিত পঙ্ক্তিমাল্রা। 
এবং দ্বিতীয় পিঠে (বি) ধারণ করা হয়েছে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম সগ 
থেকে নির্বাচিত কিছু পঙ্কতি | 

এই ক্যাসেটে যে সংস্কৃত শ্রোকগুলো উদ্ধৃত হয়েছে তার সঙ্গে সহযোগী কণ্ঠে প্রদান 
করা হয়েছে আধুনিক বাংলা অনুবাদ । যেহেতু চর্যাপদের ভাবাও বাঙালি পাঠকের কাছে 
দুর্বোধ্য সেজন্য চর্যাপদণ্ডলোর আধুনিক বাংলায় রূপাস্তর দেওয়া হয়েছে যুগপৎ । আমাদের 
জানা মতে এই ধরনের আবৃত্তির ক্যাসেট বাংলাদেশে এই প্রথম। অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস 
প্রায় তিন দশক ধ'রে বাকশিল্লের প্রশিক্ষণে নিবেদিত। ফলে নরেন বিশ্বাসের অভিনব 
প্রচেষ্টাকে আবৃত্তি অঙ্গনের সকল সদস্য আন্তরিক স্বাগত জানাচ্ছে। 

প্রিয় পঙ্ক্তিমালায় উচ্চারিত কবিতাগুলো বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন কবির এবং তার 
ভাষারীতিও AUS ফলে প্রথমাংশের সংস্কৃত শ্লোকণ্ডলো আবৃত্তি করা হয়েছে বহুলাংশে 
HATA সংস্কৃত রীতিতে এবং তার ছন্দে, মাত্রা ও উচ্চারণ রীতিতেও এর স্বাক্ষর 
তাই কালপার্থক্য বিষয়ের বিভিন্ন তায় ভাষা, স্বর, সুর এবং স্বর প্রক্ষেপণে আবৃত্তিকারের 
কণ্ঠে ধরা পড়েছে বিভিন্ন মাত্রা। আমাদের দেশের তরুণ আবৃত্ভিশিল্লীরা এর মাধ্যমে 
সংযোগসূত্র স্থাপন করতে পারবেন এহ উপমহাদেশের অতীতের কাব্য-আবৃস্তির সঙ্গে । এই 
সূত্রেই এতিহ্য সচেতন বাঙালি পাঠক খুঁজে নিতে পারবেন তার প্রিয় মাতৃভাষার 
ঢেণ্ডণপা রচিত কয়েকটি অবিনাশী পদ। বিভিন্ন রাগ-রাগিনীতে গাওয়া হতো এই 
ধর্মভিত্তিক সাধন সঙ্গীতগুলো। এর শব্দের উচ্চারণ এবং বাকারীতি, ছন্দ কোনোটাই 
আধুনিক কালের নয়। তাই নরেন বিশ্বাস চর্যাপদ আবৃক্তিতে এই উচ্চারণ, ছন্দ এবং 

যেহেতু প্রাটীনকালের কবিতা আমাদের অনেকেরহ অজানা এলাকা সেজন্য 
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বাংলাদেশের বিশিষ্ট আবৃক্তিকার আশরাফুল - আলমের ধারাভন্বো প্রদান করা হয়েছে উদ্ধত 
ক teat we ক রা wee mt 
হয়েছে প্রাচীন সংস্কৃত ও দুর্বোধ্য বাংলার আধুনিক প্রাণবন্ত অনুবাদ, যাতে এ যুগের যে 
কোনো পাঠক সহজেহ বিবয়টি উপলব্ধি করতে পারেন। 

প্রিয় পঙ্ক্তিমালার হা সিনে Shee এ. জর্জিনা এম রর Peel এরা 
চূড়ান্ত দাবী করা সমীচীন হবে না। তবে নরেন বিশ্বাসের এ প্রচেষ্টায় নতুন আবৃক্তিকা 
্রাটীন ও মধ্যযুগের আবৃত্তিধারার একটি দিগদর্শন খুঁজে পাবেন বলে আমাদের AD 
প্রতীতি। নরেন বিশ্বাস 'মেঘনাদবধ' আবৃন্তিতে একটা নেয়ায়িক ধারার সুচনা করেছেন। 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে স্বাধান প্রবাহ যেমন তার স্বরপ্রক্ষেপণকে গতিময় করে তুলেছে, তেমনি 
রা টা এ ot রা লীনা দা a দুরুচচার্য শব্দ 
স্বতঃস্ফূর্ত দ্যোতনা লাভ করেছে । নরেন বিশ্বাসের “মঘনাদবধ' 
আবৃতি মুলত 'মেঘনাদবধ' কাব্যের খ্যানকে ধ্বনিরাপ প্রদান। মধুসূদনের জীবনদর্শন, মনন 
এবং কাব্য নির্মাণের wes চেতনার ধ্বনিরূপে সার্থক শিল্পরূপ বাঙময় হয়ে উঠেছে। + 












চোখে তখন আলো নেই। স্বপ্র তবুওনেভেনি। না জীবন প্রদীপ। সে প্রদীপের শেষ আলোর পথ 





সন্ধান। “প্রিয় পংক্তিমালা'। সে প্রসঙ্গে অনুজ প্রতিম সহকর্মীর আন্তরিক আলাপন। 
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গোলাম সারোয়ার 
উচ্চারণের জ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান 
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এখনও বর্তমান, এখনও ফুল-পাপডি-কোলাহল ভেজা কপোল 


লেখি হবে এই হলো ব্ৰহ্মাণ্ডের আদি চাকার ঘূর্ণন, তাকে রোধে সাধ্য কার। বিষয়বিবিধের 
SJAA আয়োজন সম্পাদন হবে হয়তো কিছুদিন পর কিন্তু এখন সেই মানুষটি বড় বেশী 
জাজিরা এটা জেনো রিনার রাত পানা হারান সারা ee 
একশতবার। এহ্‌ রচনপ্রক্রিয়ায় সম্পর্কের রীতি-নীতি দূরে ঠেলে ame AEFI সে 
মায়া-বন্ধনের দাবী যেন হাতটাকে কাপিয়ে দেয়, চোখদুটোকে ঝাপসা করে দেয়। লেখা- 
নি Seen ee Se 
তারা শিখবেন এইদেহ কেটে-কেটে কাচের দেয়াল তুলে কঙ্কাল বানিয়ে। একজন মানুষ 
আর কতদূর পারে? পারা উচিত কতদূর? এখন এই বর্তমান তার কৃত্যসূচীর বর্ণনা করা 
এক প্রাকৃত-অবুঝ যাতনাই। তবুও মানতে হয়-মানতেই হবে কারণ সমাজ চাওনির 
বিচারে পিতার ' মৃত্যুতে AEA দ্বারা সমাহিত হতে পারাটাই সিদ্ধ এবং প্রবলশৃঙ্খল। যতই 

স্যার যখন মাত্রাজের নেত্রালয় থেকে চোখ কাটাকাটি করে এলেন এবং ক্রমশ আবছা 
থেকে দৃষ্টি অন্ধকার হতে থাকল, যখন তীর বিশ্রাম অনিবার্য ছিল-তখন সেই অনিবার্ধ 
নিয়মকে অবজ্ঞা করে তিনি হাতে তুলে নিলেন “উচ্চারণ বিষয় বক্তার” অডিও ক্যাসেট 
সিরিজ এবং প্রিয় পউক্তিমালা। দুটি ক্যাসেটের বিশেষ প্রকাশনার কাজে হাত দিলেন। 
সম্পন্ন ও করলেন কিন্তু একে একে চোখ গেল, কিডনী গেল এবং সবশেষে হার্ট। কার 
জন্য করলেন এই নির্বরধ্বনি ? ভবিষ্যত নির্ধারণ করুক। তবে যে উচ্চারণ বিধিনিষেধকে 
শিক্ষিতজনরাও যমদূত ভেবে দূরে দূরে মৃদু-মৃদু অপকর্ম ভাবতেন তাদের জন্য তিনি এক 
অমৃত রেখে গেলেন। রসময়-বাঙময় করে তুললেন-জীবনকে বাজী রেখেহ। 

স্যারের এই-উচ্চারণ বিষয়ক বক্তৃতা, সিরিজ এবং প্রিয় পঙ্ক্তিমালার সকল 
উচ্চারণ- সুত্র যথাযথ এমন কথা তিনি নিজেও বলেননি প্রিয় 'পঙভক্তিমালার' ভূমিকায় 
তা উল্লেখ করেছেন। সমালোচকদের কাজটিও নিজে নিজে করেছেন। তার ব্যাখ্যা হল এই 
উচ্চারণ-সৃত্র-আবৃত্তি ব্যাকরণে নীতি-সৃত্র-ছন্দ যথার্থ এমন দাবী তার নেই, তবে এই কর্ম 
ভবিষ্যৎ উৎসাহীদের জন্য এক আদর্শ এবং যোগসূত্র হবে। যথার্থই বলেছেন। 

শব্দরূপের (নরেন বিশ্বাসের নিজের দল) বিশেষ প্রযোজনায় প্রকাশিত হয় “প্রিয় 
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পঙক্তিমালা এবং Ewa fre AoE arD বলেত রানু পনিষাদে 
শ্লোকের মাধ্যমে আরম্ভ এবং সধুসৃধনের মেঘনাদবধে তার শেব। এক পিঠে কালিদাসের 
মেঘদূতম্, জয়দেবের গীতগোবিন্দের cite: একে একে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 
চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণবীর্তন এবং ব্রজবুলীর নির্বাচিত অংশবিশেষে। এই শ্লোকগুলির বাংলা 
অনুবাদ গুলোর ব্যাসেট-আবৃক্তিতে যুক্ত হয়েছে। ভার ধারণা সঠিক যে. আমাদের মত 
পাঠভীতুদের কাছে যেতে হলে এইভাবেই যেতে হবে। চর্যাপদ থেকে কাহপা, শবরীপা 
দীন নি রন ee ee নিয়া! 

Herta বংশীখণ্ড নিয়েছেন, ব্রজবুলী নিয়েছেন, বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দ দাস 
চি পা রুল 

ব্যাসেটে অপরপিঠে পুরো মধুসূদনের মেঘনাদবধ থেকে সংকলিত। 

পুরো ব্যাসেটের ধারণ-ধরণ আজকের আধুনিক বাংলা কবিতা আবৃত্তির ধরণ থেকে 
e আলাদা । আলাদা হবারহ কথা । কিন্তু এই ভিন্নতা বাঙালী জন্মসূত্রের পরিচয় সুত্র । একে 
বাদ রেখে কে এগোতে পারবে? এই ভাবনা নরেন বিশ্বাস ভেবেছিলেন তাই রেখে গেছেন 
তার উত্তর সাধকের জন্য। নতুবা বাংলা আবৃত্তির এ্রতিহ্য স্বর-ব্যঞ্ণ আবিষ্কার প্রায় 
অসম্ভবহ থেকে যেতো। ভাষা প্রক্ষেপণের তফাৎটি বড় fear হয়ে উঠুক আজকে 
তারুণ্যের মধ্যে এমনটাই তিনি চাইতে পারেন নিশ্চয়ই। উচ্চারণ বিষয়ক বক্তৃতা ৫টি 
ক্যাসেটের এক সিরিজে আবদ্ধ করেছেন তারই আবিষ্কৃত উচ্চারণ বিধির সংক্ষিপ্ত রূপ। 
তাই ভেবেই। সমস্ত উচ্চারণ Fas এক সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ আওয়াজে ড্রইং রূমে পৌঁছে 
দিলেন নরেন বিশ্বাস। 
বাংলাভাষাকে শুদ্ধ এবং প্রমিত উচ্চারণের এক গোপনকাহিনী শোনালেন নরেন 
* বিশ্বাস। বাংলা বর্ণমালার স্বর এবং GRA অ থেকে ক্ষ পর্যস্ত উচ্চারণ সূত্রে আবদ্ধ 
উচ্চারণের সর্বাধিক বিপদগ্রস্থকারী দুই af 'অ' এবং এ কোথায় কোথায় সংবৃত এবং 
কোথায় ঢা’ হয় তার সহজ নির্মল প্রাণবন্ত বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন এই ক্যাসেটে। কোথায়, 
কোন অবস্থায় আবার তা সংবৃত কিংবা ঠা’ হয় না তারও ব্যাখ্যা দিয়ে শান্ত হননি। তিনি 
আরও যুক্ত করেছেন সেহ শব্দগুলিকে যেগুলিকে কোন সুত্রতেই ধরা যায় না তার 
বিবরণ। 

“আ'-এর আদি ‘অ’ মধ্য-অ AES এর নানানরূপ রূপায়িত হয়েছে এই ক্যাসেটে। 
Uh রি এ adler এ Genet ‘out Sak Ole va Peeks HEY 
anes এর ee eee HE nee eee ee Se UE 
পারে, বর্ণমালায় ণ-ন, GI এবং স-শ-ষ এই উচ্চারণের নানান বর্ণের আদি উচ্চারণ 
™ এবং বর্তমান উচ্চারণ হাতে-কলমে বুঝিয়েছেন তিনি। MARANA থেকে 
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ফলাগুলিকে নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেমন-_ব-ফলা, য-ফলা, A- 
ফলা, ম-ফলা, ল-ফলা এবং হ-এর ভিন্ন ব্যবহার । স্যার অবিশ্বাস্য কিছু শব্দরূপ আবিষ্কার 
করেছেন যে শব্দগুলি কেমন করে বিশেষা-তে একরকম উচ্চারণ হয়, আবার বিশেষর্ণে 
আরেক রকম উচ্চারণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার উদাহরণ | 


বাংলা ভাষায় শুদ্ধ উচ্চারণের যুগ শুরু হয় শিল্প-সংস্কৃতি cere মানুষদের নিয়ে 
এবং এদেরই বিশেষ প্রয়োজন এই প্রমিত জ্ঞান। বাংলা উচ্চারণের বই-পত্র খুব আগে 
থেকে হয়নি। কারণ, তার প্রয়োজন ছিল না বলেই তারা ভেবেছেন। কিন্তু যারা ভাবতে 
পেরেছেন এর গুরুত্ব তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য নরেন বিশ্বাস। ক্যাসেটে এই ধারণ এর আগে 
কোথায়ও বোধ করি হয়নি। আমাদের সৌভাগ্য, জাতির সৌভাগ্য পথ নির্দেশনা- 
কর্মনিদেশনের এক দলিল পেলাম আমরা । 

দেশ-কাল-জাতি এই কৃত্যজনকে মনে রাখবে আজীবন এবং তার ভাবনাকে জাগ্রত y 
রাখবে স্থায়ী কর্মের fens wa করবে নিশ্চিত। * 
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অসৎ পথ থেকে নিয়ে চলো সৎ পথ 

মঞ্চের পাদপ্রদীপ থেকে একটু wa বসে এক খবির মত সেদিন আপনি এ 
উচ্চারণগুরলো করেছিলেন, অধাপক নরেন বিশ্মাস। ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে সেদিন 
ছিল আপনার একক আবৃত্তি সন্ধ্যা। মঞ্চের দূরে কাছে, গটিসুটি মেরে বসেছিল আপনার 
ওণমুগ্ধ শ্রোতা দর্শক । ত্ৰিকালদৰ্শী অন্ধ খষির মত আপনার সেদিনের সেই আমোঘ উচ্চারণ 
আপনিই সেই মানুষ যিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ক্রমাগত অন্ধকারের দিকে ধাবমান এই 
সমাজের মানুষকে জাগ্রত করার জন্য এর চেয়ে বড় কোন WIN আর দুটি নেহ। 

বাচিক শিল্পের একজন শিক্ষক হিসেবে তার গুণমুগ্ধ শ্রোতাদের সামনে এর চেয়ে আর 
কোনো মহৎ উচ্চারণ করতে পারেন কিনা তা আমার জানা নেই। অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস, 
আপনি আত্মিক উজ্জ্রলতায় সেই উচ্চারণ জানিয়ে আজ আমাদের বড় বেশি দায়ভারে 
জড়িয়ে রেখে গেছেন। আমরা জানি না এ অন্ধকার সমাজকে আমরা আলোর দিকে নিয়ে 
যেতে পারবো কিনা। জ্জানি না অসৎ পথ থেকে আমরা যেতে পারবো কিনা সংপথে। 
সামাজিক অক্টোপাশের ফাঁদে আটকেপড়া বিপন্ন একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে 
আপনার এ অমোঘ উচ্চারণ আপনার অকাল প্রস্থানের মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয়, আপনি 
অনেক বড় দীর্ঘ মাপের মানুষ ছিলেন। 

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস; এই তো সেদিনের কথা । ১৯৭৭-৭৮ সালের একটা ATA | 
এদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক 
ফ্রণ্ট। সে সময়ের এক অনুষ্ঠানে আপনি বক্তৃতা করছেন, সাহিত্যে রাজনীতি ও শ্রোগানের 
প্রভাব নিয়ে। উদাত্তকষ্ঠে ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে সেদিন আপনি বললেন, সাহিতো 
উদাহরণ টেনে আপনি বলেছিলেন, সাহিত্যকে রাজনীতির প্রভাব মুক্ত করে বিবেচনা 
করতে গেলে অনেক মহৎ সাহিত্যকে দূরে ঠেলে ফেলে দিতে হবে । সমাজে রাজনীতি আছে 
বলেই সাহিত্যে রাজনীতি আসবে। 
অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস, আপনার সেদিনের সেই স্পষ্ট উচ্চারণ এই শ্রোতাকে বড় বেশি 
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আলোড়িত সহিত ও লে সামি তা রা নিয়ে সেদিন আপন 
স্বভাবসুলভ দীর্ঘ প্রলম্বিত স্বরে মোহময় বাক ভঙ্গিমায় যেভাবে উপস্থাপন করেছিলেন ত 
আন্জা আমার কানে লেগে আছে। 

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস সেদিন থেকেহ আপনার প্রতি ae আমার আকর্ষণ। 
তারপর বহুবার আপনাকে দেখেছি নানা অনুষ্ঠানে, নানা বহুধায়, নানা বিষয়ের আবৃত্তি 
অনুষ্ঠানে | 

কাধে ঝোলা, es eee Ter ee 





vidi: sy Sie aie Ste 

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস, সামাজিকভাবে আপনার খুব ঘনিষ্ঠ আমি ছিলাম না 
কখনোহ। তবে আপনার সাথে নেহসুলত we বিরোধের এক আনলক Cast গাড়ে 
বিষয়ক অনুষ্ঠানে । কবিতা ও আবৃত্তির ছন্দ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আপনি আমার 
মত এক সাধারণ আবৃত্তিকর্মীর বক্তব্যকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে আপনার স্বভাবসুলভ 
প্রলম্বিত স্বরে বলেছিলেন “একজন তো বলেই গেলেন কবিসৃষ্টি কবিতার ছন্দ আবৃত্তির 
wean | তিনি কি জানেন না যে, সার্থক কবির হাতে ছন্দ বেগবান হয়ে কবিতার অর্থকে 
আরো অধিকতর অর্থব্ছল করে তোলে ।” 
ব্যাপারটি আপনার জানা ছিল, তাই আপনি বহুবার আপনার ব্যাকরণ সিদ্ধ ভাবনা দিয়ে 
বারবার নানা মঞ্চে ছন্দের অভ্তরাঙ্গিক শক্তিকে বোঝাতে চেয়েছেন। অধ্যাপক নরেন 
বিশ্বাস, আপনার সে-সব বক্তব্য আমি গ্রহণ করিনি সত্য, তবু শিক্ষক হিসাবে ছাত্রের প্রতি 

পরোক্ষভাবে একবার এক সেমিনারে আবৃত্তির পুরাতন ধারার সাথে নতুন ধারার 
বিরোধ নিয়ে তীব্র সমালোচনা করার পর সেমিনার শেষে আপনি আমাকে কাছে ডেকে 
বললেন, “তুমি যা বলেছো, তা ঠিক আছে। আমি তো নতুন ধারার আবৃত্তির বিরোধিতা 
করিনি। মানুষ হিসেবে আমি গোঁড়া নহ। আমি বলতে চাই নতুন ধারার আবৃত্তি করতে 

পরে ভেবেছি, ব্যাপারটি তো সত্যি। শিল্প-সাহিত্যের প্রাচীন রূপ না জেনে নতুন 
রূপের সন্ধান পাওয়া যায় না। 

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস, আবৃত্তির এক বিচার সভায় আপনি আমাকে কাছে ডেকে 
বলেছিলেন, “IG শোন, আমি এতিহ্যের অঙ্গীকারের কাছের শেষের দিকে মুক্তিযুদ্ধের 
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সবিতা নিয়ে ক্যাসেট করবো। তুমি তুমি কিন্তু লেনিনের মত সুকান্তের একটি কবিতা পড়বে। 
oai aa ক cea টলিফোনে বলেছিলেন, মঞ্জু তোমার সাথে আমার 
অনেক আগে কথা হয়েছিল মনে আছে? বহুদিন আগেই আমি ঠিক করে রেখেছি তোমাকে 
দিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধের কবিতা সংকলনে দুটি কবিতা পড়াবো। একটি হলো শহীদ কাদরীর 
ব্লাক আউটের পূর্ণিমায় আর একটি হলো সুকাস্তের বোধন। এসব বলে আপনি আমাকে 
তারিখ দিয়ে বলেছিলেন ঠিক stra সময় তুমি স্টুডিওতে আসবে। 
অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস, আমি আপনার কথা রেখেছিলাম। স্টুডিওতে গিয়ে দেখেছিলাম 
আপনার উচ্ছাসভরা weg দেরি না করে আপনি আমাকে সোজাসুজি পাঠিয়ে 
ছিলেন CABREL রুমে । ‘বোধন’ কবিতা পড়তে গিয়ে আমি নেশব্দ উচ্চারণ ভুল করে 
চারার endl wet cae wan “সঞ্জু নেশব্দ উচ্চারণ ভুল R 
কথা শুনে লজ্জায় আমি ঘামতে শুরু করেছিলাম। কারণ এত বছর ধরে কবিতা পড়ছি 
e এত মানুষের সামনে । কেউ আমাকে উচ্চারণ নিয়ে কথা বলেনি । ভয়ে ভয়ে বললাম, 
স্যার ঠিক করে Mal হঠাৎ দেখি আপনি আমার সামনে মৃর্তিমান। বলছেন, নৈশব্দ'-এর 
‘এ-কার-এর উচ্চারণটা একটু সরে যাচ্ছে। ‘এ’-এর উপর জোর দিয়ে ঠিক করে বলো। 
সেদিন আমি আপনার নির্দেশ পালন করতে পেরেছিলাম, অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস, আপনি 
আমাকে Ger উচ্চারণ শিখিয়ে আপনি অকালে কেন অনস্ত নেশব্দের মধ্যে চলে 
গেলেন! শু 
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ক্ষমা করুন আমার যাবতায় অপারগতা 
a 


বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় কোনো ছাত্রহ বোধ করি সব ক্লাশ করেন না। সেটা ATAS 
নয়। আমিও সব ক্লাশ করিনি। অনেক স্টাচুবৎ শিক্ষকের ক্লাশ কখনোই করতে চাইতাম 
না। জনা যে কটি ক্রাশ না করলেই নয় সে ক'টি করতে পারলেই হাফ 
জো Sent চারজন Paces কাশ Rare anor ame Mer গাড়ীর sone 
সহকারে | নরেন স্যার তাদের মধ্যে অন্যতম । স্যারের উচ্চারণ, রসবোধ, স্বর প্রক্ষেপণ, 
ধ্বনি স্যাম্যের অসাধারণ ব্যঞ্জনা আমাকে চুম্বকের মতো টেনে রাখতো । কোনো কারণে 
স্যারের একটি ক্লাশ মিস হয়ে গেলে ভীষণ মন খারাপ হতো । ভবিষ্যতে নরেন বিশ্বাস 
একটা কিছু মনে করতাম রীতিমত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে যত উপরের ক্লাশে 
উঠেছি ততই বাসনার রঙ ফিকে wae তৃতীয় বর্ষ অনার্সে পড়ার সময়ই বুঝতে 
পেরেছিলাম একজন নরেন বিশ্বাস হওয়া Benes কাজ নয়; সাধনার ব্যাপার । সাধনা 
যে সে মানুষকে দিয়ে হয় না। Sat আমার কর্ম Aa 

আমার সৌভাগ্য যে, নরেন স্যারকে আমি দু'জায়গায় শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম। 
কণ্ঠশীলন-এর অষ্টম আবর্তনের শিক্ষার্থী ছিলাম আমি । কণ্ঠশীলনের সুবাদে খুব অল্পদিনের 
মধ্যেই স্যার আমার ডাক নাম জেনে গেলেন! তার অসাধারণ স্মৃতির পাতায় লেখা হয়ে 
গেল আমার নাম। মৃত্যুর আগ পর্বস্তও আমার মতো একজন সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর 
আমার নাম ধরে ডাকলেন; সঙ্গে সঙ্গে পুরো ক্লাশে গুঞ্রন শোনা গেল যে স্যার আমাকে T? 
ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। গর্বে আমার বুকও ফুলে উঠেছিল, অজানা এক আনন্দের শিহরণে 
দুলে উঠেছিল আমার আঠারো বছর বয়সী শরীরখানা। ক্লাস শেষে দু" একজন সহপাঠী 
এই নিয়ে টিপ্লনী কাটতেও ছাড়লো না। 
আবৃত্তি উৎসবে । oe উৎসবটির সাথে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম। উৎসবের 
অনেক কাজহ আমাকে করতে হয়েছিলো । উৎসবের দিন মহসীন ভাই (এস এম মহসীন) 
আমাকে দেখিয়ে স্যারকে বললেন, এই উৎসবের অনেক কালই জাফর করেছে। স্যার তার 
স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে বললেন, আমার ছাত্ররা যেখানে যায় সেখানেই সুনাম Fer আমি 
আবারো আন্দোলিত হলাম। আত্মতৃপ্তিতে আহলাদিত হলাম এই ভেবে যে, স্যার আমাকে * 





তো 
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তার ছাত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। স্যারের মুখের সেই স্বীকৃতিটুকুই ছিলো আমার মতো 
একজন Je মানুবের পরম পাওয়া। ভারত থেকে চোখের চিকিৎসা শেষে আসার 
কিছুদিন পর স্যারের বাসায় গেলাম। Geen স্যারকে নিয়ে আনন্দ ভুবনে" একটি 
প্রতিবেদন লিখবো। আমার পেশাদারী কথাবার্তার বাইরেও স্যার অন্নক কথা বললেন। 
সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত স্যারের বাসায় ছিলাম। স্টার যেন আমাকে ছাড়তে চাইলেন না। 
ফিরে আসার সময় বারবার বললেন, তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে এসো । কিন্তু স্যারের কথা 
আমি রাখতে পারিনি । জীবিতকালে স্যারের বাসায় আর যেতে পারিনি। এমনকি স্যারকে 
নিয়ে লেখা সেই প্রতিবেদনের কপিটিও স্যারকে পৌঁছাতে পারিনি। জানি না স্যার 
প্রতিবেদনটি দেখেছিলেন কি না। 
মৃত্যুর আগে শেষ ক'টা দিন স্যার অসম্ভব যন্ত্রণায় কাটিয়েছেন। সেই তীব্র যন্বণার 
কালে, আর কণ্টা দিন বেঁচে থাকার অদম্য আকাঙক্ষার দুঃসময়ে আমি স্টারের জন্য কিছুই 
e করতে পারিনি । দীর্ঘরোগভোগকালে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে স্যারের 
পরিবারকে নিদারুণ সঙ্কটে পড়তে হয়েছিল। সেই সঙ্কটকালে স্যারের পাশে গিয়ে দাড়াতে 
পারিনি। পারিনি দু'টি আশার কথা শোনাতে। এমনকি পেশাগত কর্তব্য পালন করতে গিয়ে 
স্যারের শেষ বিদায়ের ক্ষণটিতেও শেষবারের মতো দেখতে পারিনি স্যারের মুখ। আজ 
নিজেকে বড় ছোট, বড়ই অপরাধী মনে হয়। স্যার আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা 
করুন আমার যাবতীয় অপারগতা | আজ বারবারই শুধু মনে পড়ে স্টার তো আর কোনো 
দিন বলবেন না-_তুমি কিন্ত মাঝে মাঝে ari = 





তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া 


'নরেন বিশ্বাস' - এই নামটির সাথে আমার পরিচয় ৮২ সালে। এবং তার সান্লিধ্য লাভ করি কথা আবৃত্তি 
চর্চা কেন্দ্রের কোনো একটি কর্মশালায়। আবৃত্তির বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষকের ক্লাশ আমরা 
করি। নরেন স্যারের বিষয়টিই ছিল রসহীন ওব্যাকরণ cra - উচ্চারণ Jal অথচ তিনি ক্লাশগুলোকে করে 
তুলতেন সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য । আর স্যারের অনুপ্রেরণা ওসাহসেই আমাদের পক্ষে আবৃত্তির সংগঠন 
“ক'জনা” করা সম্ভব হয়েছে। স্যারের কাছ থেকে যা পেয়েছি তা যেন কখনো STA না যাই। 

€ | ঢাকা ২৮.১১.৯৮ শাহাদাৎ হোসেন নিপ 
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প্রশান্ত এক AE মানুষের ধান নিমগ্ন চেহারা, চোখে চশমা, সুখভর্ভি কাচাপাকা দাড়ি, গায়ে 
অধিকাংশ সময়ে খদ্দরের গেরুয়া বা সাদা রঙের পাঞ্জাবী-__ বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসটি চত্বরে 
রিক্সা থেকে নামলেন বাংলা বিভাগের জনপ্রিয় অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস। চিরদিনের চিরচেনা 
উচ্চারণের ক্লাস থেকে শুরু করে অলঙ্কার শান্তর, PE, ছন্দজ্ঞান, সংস্কৃত নাটক ও ভরতের 
TOPS কোন্‌ বিষয় নয়। কথা, TIAA, থিয়েটার স্কুল, নাটশিক্ষাঙ্গন, জাতীয় গণমাধ্যম 
ইনস্টিটিউটসহ কত শত আবৃত্তি ও নাটকের প্রতিষ্ঠানে দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা 
এইসব বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে গেছেন তিনি_ কিন্তু আজ সেই কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের 
জন্য। সবার এত ভালবাসা, শ্রদ্ধা সব কিছুকে উপেক্ষা করে তিনি এক অমৃতলোকে পাড়ি y 
দিয়েছেন। সেখানে থেকে তিনি আর কখনও ফিরে আসবেন না। টি, এস, সি-র রূুমণ্ডলো আর 
কখনও প্রকম্পিত হবে না তার উচ্চারণের সূত্রের বক্তৃতায় । আমার এখনও যেন কেমন ভ্রম 
সেই সাথে বাতাসের শো শো শব্দ__ঠিক তেমনই সমুদ্রের কল্লোলের মতো টি, এস, A-A 
রুমণ্ডলোতে কান পাতলেই হয়তো বা শোনা যাবে সেই অমোঘ উপনিষদের মন্ত্রের বাণীর 
মতো তানপুরার সুরে বাঁধা সেই wal ধ্বনিত হচ্ছে প্রতিধ্িবনিত হচ্ছে টি, এস, সি-র 

পরিচিত আসর থেকে একখানি উজ্জ্বল মুখ হারিয়ে গেলে গভীর এক শূন্যতার সৃষ্টি 
ক'রে | জানি হারাতে হারাতেই আমাদের এই জীবনের পথ পরিক্রমা, শূন্যতার অবলম্বন শুধু 
স্মৃতিচারণ-__যার মধ্যে থেকে নতুন কারে অন্বেষণ নতুন ক'রে পাওয়ার স্পর্শ স্বাদ নরেনদা y 
চলে গেলেন। রেখে গেলেন স্মৃতিচারণের সীমাহীন ক্ষেত্রে। আবৃত্তির জগতে নরেন বিশ্বাস 
নামটি শুধু একটি নামই নয়, একটি যুগ, একটি প্রতিষ্ঠান। সবাই তাকে জেনেছেন আবৃত্তির 
প্রশিক্ষক হিসেবে । কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী দিক যেগুলো, তার আবৃত্তি ও পাঠে তিনি 
যে অনন্যসাধারণ ছিলেন, তার প্রমাণ দেবার অবকাশ নেই ক্লাসেই তিনি পড়াতে পড়াতে এই 
পাঠ ও আবৃত্তির safe চালিয়ে যেতেন। এই পাঠ ও আবৃত্তি শোনা এক দুর্লভ ব্যাপার ছিল। 
কেননা তিনি আলাদা করে কোন অনুষ্ঠানে পাঠ ও আবৃত্তি সচরাচর করতেন না। আবৃত্তির এক 
আশ্চর্য স্তরে ছিল তার বিচরণ। সেই আশ্চর্য স্তর থেকে আবৃত্তি-শ্রোতা মানসের জন্য আহরণ 
মুখের ভাবা, বক্তৃতা, আওয়াজ, শব্দের খেলা যত শুনেছি ততই বেড়েছে মুগ্ধতা, বিস্ময় ও 
শ্রদ্ধা । দারুণ STAG দারুণ রকম স্বতঃস্ফূর্ত এই এক পুরুষ, যাঁকে শিল্পী আখ্যা দিতে দু'বার 
ভাবতে হয় না। SY Towa দিয়েই ভোলাতে চান না নরেনদা, যদিও কণ্ঠের নিজস্বতা, এ 
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SHTS ও মাধুর্য বড় ESET E s 5 ও পাঠ Ba কাছে শুধু দেখে বলা বা পাৰ 
ছিল না বা প্রস্তুতিহীন উদ্‌গার তো নয়ই। কবিতা তো বটেই, বিশাল বিশাল গদ্য রচনা ও 
অক্রেশে স্মৃতির ফিতেয় তুলে নিয়ে মঞ্চে শোনাতেন। ক্লাশে শোনাতেন। সেসব অবিস্মরণীয় 
মুহূর্ত | কবিতার ছন্দ-মিল-মর্মের, এমনকি সৃন্ক্তম কারুকর্মেরও অবিকল উদ্ধারে তাঁর ছিল 
দুলভি ক্ষমতা । প্রবল war ছিল তার। তার ছিল দীর্ঘচর্ঠিত নাট্যবোধ। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে 
মুনীর চোধুরীর গভীর সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে আসার কারণে ভার নাটকের পড়াশোনা, গভীর 
জ্ঞানই তাকে থিয়েটার স্কুল নাট্যশিক্ষাঙ্গন সহ এ রকম শত শত নাট্য প্রতিষ্ঠানে নাটক বিষয়ক 
প্রশিক্ষণে নিয়োজিত রেখেছিল কিছু কিছু গান আছে বা শুনলে ভারাক্রান্ত মন ভালো হয়ে 
যায়। কিছু কিছু ছবি আছে যা দেখলে বুকের ভিতর জমে থাকা অন্ধকার এক মুহূর্তে সরে গিয়ে 
মনটাকে আলোকোজ্ভ্বল করে তোলে। কিছু কিছু স্বর আছে যা কানে এলে মনে হয় যেন পুজার 
ঘণ্টাধবনি__মন পবিত্র হয়ে ওঠে। সেই গান, সেই ছবি. সেই স্বর, সেই ভালো লাগা, সেই 
আলোম্ালা, সেই পবিত্রতা, যা আমাকে সুদীর্ঘকাল ধরে পরিচয়ের এক একটি ধাপ পার করে 
আমি হাঁটু গেড়ে শিক্ষার্থীর মতো বসতে কোনদিন এতটুকুও দ্বিধা করিনি । তিনি হলেন আমার 
থেকে দেশের সংস্কৃতি অঙ্গনে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের দৃপ্ত পদচারণা উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের 
গুণাবলীতে আচ্ছন্ন, আমাদের হতেই হয়। তার বিধিদত্ত সুরেলা, গত্তীর কণ্ঠসম্পদের কথা না 
হয় বাদই দিলাম; তার অপরিসীম কাব্যবোধ, যতিজ্ঞান, warm এবং পরিশীলিত 
বাকৃভঙ্গিমায় অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ হয়ে যায়। অবাঞ্ছিত চমক সৃষ্টি নয়, শিল্পীর উপলব্ধিজাত 
বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপন সৌন্দর্য, নাটকীয় রসজ্ঞানতা ও সংবেদনশীল আন্তরিক নিবেদনে ভিন্নতর 
মর্যাদা যে সংযোজিত হয়-_তারই উজ্জ্বল নিদর্শন হলেন অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস। 

এমন কিছু কিছু ঘটনা আমাদের জীবেন ঘটে যায় যা আমরা কখনই চাই না, কোনদিনই 
ভাবি না। আমি কি ভাবতে পেরেছিলাম আমার প্রিয় নরেনদাকে নিয়ে এইভাবে এই রকম কিছু 
লিখতে হবে। নরেনদার মতো গুণী মানুষকে নিয়ে কিছু লিখতে পারলে তো ভালই লাগে। 
কিন্তু এ লেখা তো তা নয়। হঠাৎ করে যে মানুষটা আমাদের মধ্যে থেকে চিরদিনের মতো 
হারিয়ে গেলেন তারই বিয়োগ ব্যথায় তাকেই স্মরণ করে লেখাটা লিখতে হবে। এ বড কষ্টের 
দেওয়া। এ যে কত কষ্টের বলে বোঝানো যায় না। এখনও বিশ্বাসই হতে চায় না, নরেনদা 
আমাদের মাঝে আর CS! 

বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব এবং আবৃক্তিকে নিয়ে শুদ্ধ উচ্চারণ চর্চার বে পথ বাংলা 
ভাষাভাবীদের জন্য প্রশস্ত ও বিস্তৃত করে রেখে গেছেন তিনি, সেই পথ ধরে বহুদিন onfe 








Pi 
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ne কাজে জড়িয়ে ছিলাম তার অসংখ্য সৃতি 






নরেনদার সাথে দেশের বিভিন্ন প্রানে এক সাথে যাবার সৌভাগা হয়েছে আমার। তার 
মতন এই রকম একজন জনপ্রিয়, অতি অল্প সময়ে প্রবাদপ্রতিম এবং ব্যক্তিত্বশীল অধ্যাপকের 
একান্ত সান্নিধ্যে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে- এক্ধন্য আমি গর্বিত। প্রায়শহ আমরা দু'জন 
এই রকম আবৃত্তির প্রশিক্ষণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেছি, একই হোটেলে গেস্ট হাউসে ব৷ 
তার SIS নেহ। সেগুলো বারাস্তরে জানাবার বা লিখবার ইচ্ছা রইল। 

কিন্তু একটা ঘটনা জানাবার ইচ্ছা চেপে রাখতে পারছি না। জাতীয় গণমাধ্যম 
ইন টের পক্ষ থেকে সিলেট বেতারে অনুষ্ঠান উপস্থাপন ও ঘোষক ঘোষিক কা 
এ ak ales dab aoa ote 
নিলেন। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ‘কথাকলি’ আবৃত্তি দলের ক্লাস দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা, 
সেখান থেকে সিলেট বেতার কেন্দ্রে আবার খবর পাঠকদের কর্মশিবিরে দুই ঘণ্টার ওপরে 
বক্তৃতা, সেখান থেকে সন্ধানী নাট্য গোষ্ঠীর নাট্যকর্মীদের জন্য একটি ক্লাস ঘন্টা দুয়েক এবং 
সবশেষে একটি রবীন্দ্র জয়ভ্তীর অনুষ্ঠানে ত্রিশ মিনিটের মতো বক্তৃতা । সব মিলিয়ে প্রায় দশ 
ঘণ্টা। সর্বকালের রেকর্ড! চাইলে এটা হয়তো ‘গিনেস ওয়াল্ড রেকর্ড বুক'-এ উঠতেও 
পারতো। একই দিনে এতগুলো জায়গায় বক্তৃতা দেয়া থেকে নিরস্ত থাকার জন্য নরেনদাকে 
অনুরোধ করেও নিবৃত্ত করতে পারিনি । দশ ঘণ্টা বক্তৃতা করার পর সেদিন তার শরীর খুব 
অবসন্ন এবং নিজীব হয়ে পর়েছিল। কিন্তু তার মনে ও চোখে মুখে তখন আরেক প্রশান্তি এবং 
HE OE Oe রর দারদা রানা নার Genre দানার রা এরা পান 00 HES 
গল্প অত্যত্ত গর্বের সাথেই জুড়ে দিতেন তার বক্তৃতার মধ্যে। 

বলতে তিনি অত্যত্ত ভালবাসতেন | আমি নরেনদাকে প্রায়ই বলতাম, বক্তৃতা দেয়ার এত 
চাপ শরীরে নেবেন না। কম করে বলবেন, ছোট করবেন ASS! 'কথা'র ক্লাসে বলেছি এক 
ঘণ্টা ক্লাস নেবেন, নরেনদা বলতেন, “বিষয়ে ঢুকতেই এক ঘন্টা চলে যাবে। |S ঘন্টা 
লাগবে” | অতএব তাই সই। কিন্তু কথা বলার সেকি দক্ষতা, মুন্সিয়ানা। সব মুখস্ত । বাংলা 
সাহিত্যের নাড়ী নক্ষত্র ধরে টানাটানি করতেন-_ এখান থেকে উপমা ওখান থেকে উদাহরণ 
কি অসাধারণ Arif | waa মতো তার শব্দচয়ন ও শব্দভাশ্ডারের সম্দ্ধতায় মুগ্ধ হয়ে 
যেতাম। আপ্লুত হয়ে যেতাম। এই নিরহঙ্কারী, নিপা, সহজ-সরল সাদাসিধে বাঙ্গালী 
মানুবটিকে আজ আমার শতকোটি প্রণাম। নরেনদা আপনি আমাদের আশীর্বাদ করুন যেন 
আপনার আদর্শ, শিক্ষা এবং ভালোমানুয হবার শিক্ষা পেয়ে MES কিছুটা হলেও ভালমানুষ 
হতে পারি। > 
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অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস অমর হোক 


বাংলা ভাবা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের অকাল প্রয়াণে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ হারিয়েছে একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষককে, এবং দেশ হারিয়েছে 
একজন রুচিশীল শ্রদ্ধেয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে । তাঁর sey যেমন তার পাশ্তিত্যের পরিচয় 
আছে তেমনি তার এতিহ্য সচেতন আবৃত্তির ক্যাসেটসমূহে আছে উচ্চ রুচির প্রভা। 
বাংলাদেশের, বিশেবত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে, গর্ব 
সাধনা। নিষ্ঠা ও রা ox wk del শ্ববিদ) রে ছাত্র tas শিক্ষক 
ছিলাম এবং পরবর্তীকালে সে শিক্ষক হিসেবে বিভাগে ফিরে এলে সহকর্মী হিসেবে' তাকে 
পেয়েছিলাম । তাঁর সাধনা ও পরিশ্রমের আমি তাই প্রত্যক্ষ সাক্ষী । আমার বিষাদ এই যে, 
আমার আগেই সে চলে গেল নরেন বিশ্বাস যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে প্রথম বর্ষ 
অনার্সের ছাত্র তখন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর নেতৃত্বে ১৯৬৩ সালে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য সপ্তাহ আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানমালায় হাজার বছরের বাংলা কবিতা ও গান 
এবং বাংলা পদ্য ও নাটক পাঠের কর্মসূচীর মধ্যে কবিতা আবৃত্তি ও গদ্য পাঠের জন্য নরেনকে 
নির্বাচন করা হয়। গদ্য পাঠে পরিচালক ছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, কবিতা আবৃত্তির 
পরিচালক ছিলাম আমি। নরেনকে মীর মোশাররফ হোসেনের গদ্যাংশ পাঠ এবং মাইকেল 
মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য থেকে আবৃত্তি করার জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রতিদিন মহড়ায় 
নরেন ASA সঙ্গে পাঠ ও আবৃত্তি প্রশিক্ষণ নিত। তার ধৃষ্ট ধ্বনি উচ্চারণে প্রথমে কিছু অসুবিধা 
ছিল। সচেতন প্রয়াসে তা সে সহজেই কাটিয়ে ওঠে। 4 অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ তার Wey 
গভীরভাবে গ্রতিহ্য সচেতনতা জাগিয়ে তোলে । সে অঙ্গীকার সে আমৃত্যু লালন করেছে। ছাত্র 
জীবন শেষে সে দুটি কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করে এবং কলেজে সে হাজার বছরের বাংলা 
সাহিত্যপাঠ ও কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান প্রায় নিয়মিত আয়োজন করে । তারপর যখন সে ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপনায় যোগ দিল তখন নতুন করে পূর্ণোদ্যমে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যোগ দিল। তার অধ্যাপনার বিশিষ্ট এলাকা ছিল প্রাচ্য 
অলঙ্কার শাস্ত্র এবং বাংলা উচ্চারণ। এ বিষয়ে তার পরিশ্রমী গ্রন্থ সকলের কাছে অভিনন্দিত 
হয়েছে। বিশেষত তার বাংলা উচ্চারণ অভিধান বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়ে একটি 
জনপ্রিয় ও প্রয়োজনীয় গ্রহের মর্যাদা পেয়েছে। 

আজ নরেন নেই। তার গ্রন্থে, তার ক্যাসেটবন্দী আবৃক্তিতে সে আছে স্মৃতির উজ্জ্বলতায়। 
মৃত্যতেও সে অতি বিরল কাজ করে গেছে। তার মরদেহ সে দিয়ে গেছে ঢাকা মেডিকেল 
গালা রানা রা 

ভূরিকভাবে এই প্রার্থনা করি। + 
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১৯৬২ সালে আমি যখন তরুণ শিক্ষক, তখন নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
বাংলা বিভাগে প্রথম বর্ষ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হয়। পর বছর-__তখনো সে প্রথম বর্ষের 
ছাত্র। আমরা বিভাগের উদ্যোগে “ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০" নামে সাতদিনব্যাগী 
একটা উৎসব করি, তখনকার কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে- সম্প্রতি যেটা 

বিশ্বাবিদ্যালয়ের নাটমণ্ডুলে রূপাক্তরিত হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে সুদূর অতীত থেকে 
রে রা aioe এ the © জি গর তা ek রা elle a 
নরেন কবিতা আবৃত্তি করেছিল, নাটকপাঠে অংশ নিয়েছিল। মুনীর চৌধুরী তাকে বাছাই 
করেছিলেন “জমিদার-দর্পন' নাটকে হায়ওয়ান আলীর চরিত্রে রূপ ATE | 

বলেছিলেন, ওর ভারি গলা, তার ওপর মুখে দাড়ি আছে-__ওই চরিত্রে ওকে মানাবে 
ভালো।' তার অনুমান মিথ্যে হয়নি। 

পরবর্তীকালে কবিতা-আবৃত্তি ও নাটকাভিনয়ে নরেনের পটুত্বের প্রমাণ পাওয়া 
গিয়েছিল নানাভাবে । হলের সাহিত্য-প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার লাভ করা ছিল 
তার পক্ষে অনিবার্ধ। তাছাড়া দাবা, ক্যারাম ও টেবিল-টেনিসে তার আত্যর্তিক আগ্রহ 
জেগেছিল। অবশ্য সে-খবর আমি পেয়েছিলাম পরে। 
ভাবা ও সাহিত্য সপ্তাহের অনুষ্ঠান নরেনের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। বাংলা 
সাহিত্য ও সংগীতের পূর্বাপর তুলে ধরেছিল সংক্ষেপে বা বিস্তৃতভাবে নানা অনুষ্ঠানে | 
পরে ‘এতিহ্যের অঙ্গীকার’ নামে অডিও ক্যাসেটমালা বার করেছিল। এই কাজে সে 
আমাকে জড়িয়েছিল। দিবারাত্রি পরিশ্রম করে সে এসব ক্যাসেট তৈরি করেছিল। শুধু 
সাফল্যকেই সে পুরস্কার বলে জেনেছিল। তবে এই উদ্যোগের জন্যে সে আর আমি 
মর্যাদাপূর্ণ “আনন্দ পুরস্কার” লাভ করেছিলাম। 

_ জাতীয় গণমাধাম ইনস্টিটিউট থেকে একসময়ে একটি অভিধান প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। 

নস্টিটিউটের পরিচালক জামিল চৌধুরী, বিশিষ্ট তাত্বিক ও কণ্ঠশিল্পী ওয়াহিদুল হক, 
রা i ies an seein dak ental ed das Melee 
তাই কাজের অগ্রগতিতে কিছু সমস্যা হয়। ১৯৮৫ সালে আমি ঢাকায় চলে আসি। তাতেও 
কাজের খুব সুবিধে হলো না। আমাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটল । প্রায় ক্ষেত্রে জামিল 
ভিত্তিতে Fate নেওয়া যেতো। দু'জন দু'জন করে ভাগ হলে উপায় কি! fea হলো 
অভিধানের সম্পাদনা পর্যদেও কিছু উচ্চারণ নিয়ে মতপার্থক্য aoe 
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নরেন এতে ASS হলো Ali বললো, এতেও দায়দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে পড়ে। সে 
free একটা উচ্চারণ অভিধান তৈরি করলো এবং এর মুখবন্ধ লেখার দায়িত্ব দিলো 
আমাকে । এইভাবে তার উচ্চারণ-অভিধান বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হলো। 
TAAA ইচ্ছে ছিল, IPA-A প্রণালী অনুযায়ী উচ্চারণ নির্দেশে করবে। হাপাখানার 
সীমাবদ্ধতায় তা হলো না। অভিধানের উন্নতিসাধনের জন্যে সে সবসময়ে কাজ করতো | 
এর প্রকাশিতব্য সংস্করণে শব্দের উচ্চারণ-নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে সে শব্দার্থও নির্দেশ 
করেছে। তার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। তবে পাঠকের সুবিধে হবে__তারা একই সঙ্গে 
অর্থ ও উচ্চারণ পাবেন। 








আমি মনে করি, এতিহ্যের অঙ্গীকার ব্যাসেটমালা এবং উচ্চারণ-অভিধান নরেনের 
ক্ষয় AS তবে সে এর বাইরেও অনেক কাজ করেছে। 

এদেশের প্রায় সকল আবৃর্ভি সংগঠনে এবং একাধিক নাট্য-শিক্ষাঙ্গণে সে উচ্চারণ ও 
আবৃত্তির কলাকৌশলে প্রশিক্ষণ দিয়েছে । যাঁরা তার কাছ থেকে এসব শেখার সুযোগ 
পেয়েছেন, তারা তাকে ভুলবেন না কখনো । নরেন ছিল মুক্তবুদ্ধির মানুষ। পরের দিকে 
রাজনীতির সঙ্গে তার wera ছিল না। তবে যৌবনে সে ঝুঁকেছিল বামপন্থী রাজনীতির 
দিকে। একটা নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন নরেনের চোখ থেকে কখনো মিলিয়ে যায় নি। 

নরেন ছিল মাটির মানুষ। সে ভালোবাসতে জানতো, ভালোবাসা পেতেও জানতো | 
তার অকালমৃত্যুতে যত শোক, যত ফুল__এ সবই গভীর আত্তরিকতা থেকে YS 1 নরেন 
আমাদের স্মৃতিতে রয়ে গেছে, সেখানে সে চিরকালই থাকবে। + 


b 
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১৯৭১ HAI আগষ্ট মাস। কলকাতা ও বনগীওয়ের মাঝামাঝি মধ্যমগ্রাম। সেখানে 
একটা স্কুল আছে। প্রীতিলতা হাইস্কুল। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের আমন্ত্রণে আমরা সেখানে 
নাটক করতে যাই। আমরা তারাই যাঁরা রণাঙ্গন থেকে কিছু দিনের জনা স্বাধীন বাংলা 
বেতারে কাজ করতে গিয়েছি। নাটকটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা আছে। 
আরও আছে শরণার্থী শিবিরে বসবাসরত মানুষের সঙ্কটের কথা, তাদের অব্যবস্থার 
কথাও । সেখানে কিছু সমালোচনাও আছে। নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল রেলস্টেশন সংলগ্ন 
মাঠটিতে। নাটকের মাঝখানে হঠাৎ কিছু তরুণ উত্তেজিত হয়ে মঞ্চের পাশে এসে দীড়ায়। 
নাটকটি বন্ধ করতে বলে। এও জিজ্ঞাসা করে, নাটকটি লিখেছে কে? আমি তখন 
গারেট খাচ্ছিলেন। উদ্ধত ও উত্তেজিত তরুণরা গিয়ে নাট্যকারকে বলে, ‘এ নাটক কেন 
লিখেছেন?’ 

নাট্যকার উদ্ধত ভঙ্গিতে সিগারেটের ধোয়া ছেড়ে জবাব দেন, আপনাদের তাত্তিক 
নেতাকে ডাকুন। এ কথা শোনার পর তরুণদের রাগ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। নাটকটি বন্ধ 
করার জন্য হে চে করতে থাকে। দর্শকরা নাটকটি দেখতে চাচ্ছিল। fea এক পর্যায়ে 
তুমুল হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যায়ে নাটকটির অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। আমরা 
অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে আশ্রয় নেই স্টেশনের ওয়েটিং রুমে। সেই উদ্ধত ধূমপায়ী 
নাট্যকারের নাম নরেন বিশ্বাস। 

ওয়েটিং রুমে নির্বাসিত হবার পর আমরা নাটকটি নিয়ে আলোচনায় বসি$ আহমদ 
ছফা, আসাদ চৌধুরীসহ অনেকেই ছিলেন সেখানে । কিন্তু নাট্যকার অবিচল। সঠিক 
কাজটিহ তিনি করেছেন। সে রাতে আমাদের বিড়ম্বনার অভাব ছিল না। এ উদ্ধত 
যুবকগুলো তৎকালীন ক্ষমতাশীল সরকারের পেটোয়া বাহিনীর। তাদের ভয়ে সবাই 
অসহযোগিতা শুরু WAG! আমরা যখন প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত তখন মধ্যরাতে এক বৃদ্ধ মহিলা 
আমাকে খিচুড়ি এনে দেন। আমরা পরম তৃপ্তির সাথে তাই খেয়ে নেই। এ বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা 
বহু বছর আগে বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন। আমাদের প্রতি তার অনুকম্পা হয়েছিল সে 

এ ঘটনার পরে বহু বছর হয়ে গেছে, এ উদ্ধত নাট্যকারের চরিত্রের কোন পরিবর্তন 
হয়নি। সকল সময়ই অবিচল, আস্থাবান, HETA WI 

সে সময় তিনি ছিলেন মাদারীপুর কলেজের বাংলার শিক্ষক। 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার Baits! ছাত্রদের কাছে তার ক্লাসরুমের বক্তা ভীষণ সুনাম 
শুনেছি। জনপ্রিয় শিক্ষক হিসাবে তিনি খুব ee প্রশংসা অর্জন করেন। এই জনপ্রিয়তার 
কারণ হিসাবে মনে হয়েছে তিনি দারুণ নাট্যাক্রান্ত। বক্তৃতাকে পরিণত করতেন মনোলগে। 
উদাত্ত কণ্ঠস্বর, আস্থায় ভরা ব্যক্তিত্ব আর অবিচল বিশ্বাস মিলেই এক সময় দাড়িয়ে গেল্ছন 
নরেন বিশ্বাস। 
ক্সিমগোর্কির মা" উপন্যাসটিরও তিনি নট্যরূপ দিয়েছেন। নাটক নিয়মিত করা 
rare atk On তাই আবৃত্তি এবং উচ্চারণে মনোনিবেশ করেন বাংলার ছাত্র ছাড়াও 
সারা দেশে আবৃত্তিকার ও অভিনেতাদের মধ্যে অসংখ্য ছাত্র দাড়িয়ে গেছে তার । অভিধান 
রচনার ক্ষেত্রেও হয়েছেন তিনি পারদর্শী। 
সেই নরেন বিশ্বাস আজ হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ারে 











নটি ere SO 
made “ante eae dle না 
প্রয়োজনে বিশ্রাম নেননি, পরিবারের মানুষদের কথা শোনেননি, শিল্পের শিক্ষার সুবিশাল 
আয়োজনে ব্যস্ত রেখেছেন নিজেকে সব সময়, তিনি আজ বাধ্যতামূলক এক সর্বনাশা 
বিছানায় শুয়ে। 

নরেন বিশ্বাস আপোসহীন ছিলেন, কঠোর প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি বেশ কয়েক খণ্ড 
নাট্যসাহিত্যকে তিনি সহজ করে এক চমতকার নান্দনিক উপস্থাপনায় ব্রতী হয়েছিলেন। 
ছাত্রদের নিয়ে পরম নিষ্ঠার সাথে এ কাজ করেছিলেন। ভেবেছিলেন এই প্রজন্মকে রক্ষা 
রা রত dae ks EE: 
আমাদের অনেকের ঘরে ঘরেই এই ক্যাসেটগুলো শোভা পায়। আমরা শুনি হয়ত কিন্তু এই 
প্রজন্মকে আমরা কতটা শোনাই £ 

চিকিৎসকরা প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছেন। আবার নাটকীয়ভাবে কখনও মানুষ প্রাণও 
ফিরে পায়। সে সম্ভাবনাকে তারা নাকচ করছেন না। আমরা শেষেরটাই চাইব। 

নরেন বিশ্বাসের মতো মানুষরা কি কাজ করতে করতে কখনও একা হয়ে যান? অথবা 
চারপাশের মানুষদের বোঝাতে পারেন না যে কি করতে চাইছেন? তখন এক অসম্ভবের 
অনুমান। অন্য কোন তাড়নাও হয়ত তার জীবনকে করে তুলেছিল অবাস্তবভাবে কর্মমুখর | 
অতিদ্ধত GH সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করেছেন তিনি। আরও কাজ করতে 
চেয়েছিলেন। সেই আরও কাজ করার সুযোগ হয়ত তিনি পেলেন না। পেলে আমরা সবাই 
আনন্দিত হব। 
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আমাদের সমাজে যা হারায় সত্যি হারায়। নরেন বিশ্বাসের মতো আরেকজন মানুব 
ee রা পারা নি ee ee না কান পাবা হারা রা নাহ 
টেট রা pu AR Nip একটা চি ররর on ee, সরব 








নয়ের “ek Wet ee ও Se ke তারা 
অসাহায়বোধ করবে | অবশ্য দায়সারা সংস্কৃতির দেশের সত্যিকার গুণীজনের কদর থাকে 
সামান্যই | 

করেননি কখনও | নিঃসঙ্গ একাকী পথ পরিক্রমায় তার Hie ছিল না। এখানেহ মানুব 
হয়ত সাহসী হয়। এমনকি যখন দৃষ্টিশক্তি হারান তিনি তখনও See EETA হাটতেন 
চেনা জায়গায়। তার গতিরোধ করে এমন সাধ্য কার? ব্যাধি তাকে পতন না ঘটানো 
পর্যস্ত তিনি কাজ করে গেছেন কারও সাহায্য না নিয়েই। ইলেকট্রনিক বিনোদন, 
কম্পিউটার আর মুক্তবাজার অর্থনীতির জোয়ারে এখন সুস্থ জায়গাগুলো ক্রমেই সঙ্কুচিত 
হয়ে আসছে, সেহ সময় বড় প্রয়োজন নরেন বিশ্বাসের । নরেন বিশ্বাসের জাগরণ হোক | 
সেই সাথে বড় আশায় অপেক্ষা করব তার ছাত্রদের জন্য যারা নরেনের আকাডিক্ষত 
কাজগুলো বুঝে নেবে অতি দ্রুত। 

ইংরেজীতে একটা কথা আছে "Hope against hope’. নরেন বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও তাহ 
আশা করি, তীর জীবন আবার শুরু হোক। & 
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২৭ নভেম্বর প্রত্যুষে বিছানা ছাড়ার সাথে সাথে একটি পীড়াদায়ক সংবাদ স্পর্শ করল। 
সংবাদটি ছিলো নরেন বিশ্বাস আর আমাদের মাঝে নেহ। এই বরেণ্য জ্ঞানতাপসের সানিধ্য 
লাভ করার যখন আমার প্রথম সুযোগ ঘটে, তখন তার জীবনপ্রদীপ ক্রমাগত ক্ষীণ হয়ে 
আসছিল। বাকৃশক্ডির সাথে দৃষ্টিশক্তিও হারিয়ে গিয়েছিল প্রায়। সাধ ও সাধের মাঝে 
ছিলো তখন তার যোজন যোজন দূরত্ব । প্রয়াত নরেন বিশ্বাস মাদারীপুরের বাংলার 
শিক্ষক, শেষ পর্যস্ত eq ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকই ছিলেন না তিনি ক্রমাগত 





হয়েছিলেন যেন বাংলা ভাষার প্রতিবিশ্ব । ভাষাকে শুদ্ধভাবে বলার কাজটা সহজ করতে 
মিলার রর এ ue ates Seb Hie 
& বাঙালিকে শুদ্ধভাবে কথা বলাবার দায়ভার দিয়েই যেন ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছিলেন । 
আমরা কি পেরেছি সেই প্রেরণাদাতাকে বাচিয়ে রাখতে! 

মৃত্যু। কিন্তু যে মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়মে, পরিণত বয়সে SEA সে মৃত্যুর ব্যথা যতটা না 
স্যারের মৃত্যু ঠিক এমনই এক মৃত্যু যা আমাদেরকে পীড়িত করেছে, ব্যথিত করেছে। 
বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশিষ্ট আবৃত্তি প্রশিক্ষক, নাট্যকার এবং এদেশের শিল্প সংস্কৃতি 
অঙ্গনের এক অগ্রসৈনিক ছিলেন নরেন বিশ্বাস। ৫৩ বছর বয়সে তাকে আমরা হারিয়েছি । 
চলে যাবার মত বয়সের অধিকারী তিনি ছিলেন না। দীর্ঘদিন থেকে ডায়াবেটিস ও 
* কিডনির ব্যাধি তাকে পিষে মারছিলো এবং শেষ পর্যন্ত তার দৃষ্টিশক্তিও প্রায় নিঃশেষ হয়ে 
. শিয়েছিল। এই অকালপ্রয়াত শিল্পীর জীবনাবসানে আমরা শোকবিহ্ল। এই মহান শিল্পীকে 
শ্রদ্ধা জানাই এবং তার আত্মার সদ্গতি কামনা করছি এবং তার শোকার্ত পরিবারের প্রতি 
সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। 

১৯৪৫ সালে গোপালগঞ্জের মাঝিগাতিতে যে নরেন বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেছিলে 
তিনিই একদিন কাব্যতত্ব, সমালোচনাসাহিত্, অলংকার শান্তর ও বাংলা ভাষার 
উচ্চারণশৈলী উন্নয়নের পথিকৃৎ হবেন এটা তখন কেই বা জানত! প্রয়াত অধ্যাপক 
বিশ্বাসের পুরো নাম নরেন্দ্রনাথ fear তিনি পেশায় অধ্যাপক হলেও মুলত ছিলেন 
একজন TEM | বাংলা উচ্চারণে শুদ্ধতা আনার জন্যে তিনি আমৃত্যু নিরলসভাবে কাজ 

করে গেছেন। TAS তিনি ছিলেন এ দেশের আবক্তিকারদের প্রধান প্রশিক্ষক । আনন্দবাজার 
পুরস্কারপ্রাপ্ত এই শিল্পী তার শীলিত কণ্ঠ এবং শুদ্ধ উচ্চারণের কারণে আনেক বছর ধরে 
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প্রশাক্ত উদাত্ত মনোময় চাহনির অধিকারী এই সিংহপুরুষের মরদেহের কোন প্রকার দাহ বা 
অভ্ঞাষ্টিক্রিয়া করা হয়নি। বাকশিল্পাচার্য অধ্যাপক বিশ্বাসের safes ইচ্ছান্যায়ী তার মহদেহ 
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এনাটমি বিভাগে অর্পণ করা হয়েছে। তার a. Coren 
শিক্ষার্থীদের গবেষণার কাজে দিয়ে দেবার যে অভিপ্রায় তিনি ব্যক্তি 
মহত্তুটিই আরো বড় করে উন্মোচিত হয়, যার সার্বিক অবদ 
সাথে স্মরণ করবে। 
সততার অধিকারী এই ব্যক্তিত্ব বলতে গেলে অনেকটা অর্থাভাবেহ মারা গেছেন। তার 
দুটো কিডনিই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসকরা কিডনি স্থাপনের জন্যে তাকে বিদেশ 
পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্ত তার পরিবারের তখন সে সামর্থ ছিল না। দীর্ঘদিন 
জটিল রোগে আক্রান্ত অধ্যাপক বিশ্বাসকে সারিয়ে তুলতে তার পরিবার প্রায় Ade হয়ে ৪ 
পড়েছিলেন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে, অর্থাভাবে নরেন বিশ্বাসের মতো মানুষের 
প্রাণপ্রদীপ নিভে গেলো, এটি আমাদের সার্বিক ব্যর্থতা । যে দেশের বিরাট অংকের অথ 
অকাল মৃত্যু ঘটে অর্থাভাবে, এ আমাদের দুর্ভাগ্য বৈ কি! দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ, অনেক 
সংগঠন নরেন বিশ্বাস দীর্ঘ রোগশয্যায় থাকাকালে তার সুচিকিৎসার সরকারের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বারবার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তা ছিলো aR তার আত্মজ 
মনীষা আর নন্দিনীর আকুল আবেদন ছিলো একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের । হায় স্বদেশ, 
সে আবেদনও কার্যকর হয়নি, অথচ মুখোশের আড়ালে দাড়ানো কত কদর্ষের সামান্য 
অসুস্থতায় ভেঙে পড়ে দেশ-বিদেশের কত নামী-দামী হাসপাতাল। ধুঁকে ধুকে চিকিৎসার 
নামে এহ প্রহসনে চলে যাওয়াটাই কি নরেন বিশ্বাসের প্রাপ্য ছিল? আত্মপ্রচারবিমুখ 
মানুষটি শুধুমাত্র চিকিৎসার অভাবে আমাদের মাঝ থেকে হারিয়ে গেলেন এটা মেনে নেয়া 
যায় না। অধ্যাপক বিশ্বাস আমাদের শিল্পসংস্কৃতির ভুবনকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারতেন 
সেটা আর সম্ভব হলো at সারাটি জীবন যার নিয়োজিত ছিল উচ্চারণকেন্দ্রিক শিল্প 
সাধনায়, তার এই অনাদরে অবহেলায় ঝরে পড়া আমাদের সামগ্রিক ব্যর্থতারই একটি 
অংশ। শুধুমাত্র অর্থের কারণে নরেন বিশ্বাসের যতো একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে আমরা 
হারালাম, যা বড় কষ্টের, বড় বেদনার ৷ এই ব্যর্থতার দায় থেকে SECS আমরা মুক্ত হতে 
পারবো All এই অপরাধবোধ তাড়িত করবে সব ANA | 

জীবনের কাছে খুব বেশি চাওয়া ছিল না অধ্যাপক বিশ্বাসের। পশ্চিমবঙ্গে বাড়ি আর 
স্বচ্ছল জীবনের লোভনীয় প্রস্তাবও অবহেলায় তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন স্বদেশকে 
ভালবেসে | দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি তার কমিটমেন্ট ছিল বলেই তিনি তা করেছিলেন + 
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a কথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার 
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বেশ লৌকিকতা দেখিয়েছে। খুব গুরুত্বের সাথে বার বার প্রচার করেছে তার অকাল 
প্রয়াণের ATA! তথাকথিত কতিপয় সভ্য মানুষের মায়াকান্নাও কম দেখলাম ati এটুকু যদি 
* অধ্যাপক বিশ্বাসের জীবদ্দশায় হতো তাহলে ফলটা অন্যরকমণও হতে পারতো । এদেশের 
আমলাতন্বের কঠিন বেষ্টনী ডিঙিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নরেন বিশ্বাসের মাদ্রাজে চিকিৎসার 
জন্যে যে আবেদন ছিল তা পৌঁছে ছিল কিনা জানি না সুযোগ দেয়নি বলেহ দেবের কাছে 
আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে । আসলে এক হিরন্ময় নক্ষত্রের পতন হয়ে গেলো! আমি 
টিএসসি চত্বরে অনেক মুখোশের ভিডে কালো হয়ে যাওয়া মুখোশহীন অভ্তিম শাযিতের 
সামনে হাঁটুগেড়ে মাথা নীচু করে মনে মনে শুধু উচ্চারণ করেছি স্যার আপনার FS 
আমাকে, আপনার GAMIT অপরাধী করে দিয়েছে। প্রশ্ন জাগে তার জন্যে কি 
আমাদের কিছুই করার ছিল না? তিনি কি আমাদেরকে অনেক কিছু দেননি? এসব অন্তহীন 
২ জিজ্ঞাসা মাথাকুটে জবাব চায়। 
লোভ ও মোহের কাছে যে মানুষটি কখনো সমর্পিত হননি, তার মৃত্যুতে শুধুমাত্র তার 
পরিবারই নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে যায়নি আমরাও হয়ে গেছি তাই। সরকারের কাছে আহান 
জানাই, তার নিঃস্ব-রিক্ত পরিবারের প্রতি নজর দেবার জন্যে। নরেন বিশ্বাসরা এভাবে 
অনাদরে-অবহেলায় ঝরে পড়লে দেশ ও জাতি সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সারাটি জীবন 
সব কিছুর Card থেকে দেশ-সমাজ-মানুষ এবং শিল্পের কাছে সমর্পিত করে গেছেন নরেন 
বিশ্বাস নিজেকে। শুদ্ধ সংক্কৃতিচর্চায় নিয়োজিত রেখে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন পঞ্চাশোধ 
জীবন। অর্থ, বিত্ত, লোভ, মোহের কাছে পরাজিত না হয়ে যে জীবনটাকেই উৎসর্গ করে 
সেটা মনন আর চিস্তাশীলতায় জাগিয়ে তুলেছিলেন অগণিত মানুষকে, সেই মহত্প্রাণকে 
আমরা ধরে রাখতে পারিনি এই ব্যর্থতার ates কিছুটা হলেও মোছার জন্যে এখন 
e প্রয়োজন তার অসহায় পরিবারকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা। 
সরকার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন এ প্রত্যাশা নিশ্চয়ই বেশি কিছু নয়। 
আমাদের আরো দুর্ভাগ্য হলো এই দেশের চলমান সামাজিক রাজনৈতিক অস্থির বৈরী 
পরিবেশে নরেন বিশ্বাসের মতো ব্যক্তিত্বদের অসুস্থতার খবর চাপা পড়ে Wai তার 
এভাবে চলে যাবেন_ এটা আমাদের কাম্য নয়। এ 
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— অঙ্গীকার 


ত্রিশ বছরেরও আগের dati ঢাকা বিশ্ববিদালয় বাংলা বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীতে 
তখন অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল 
মধ্যে ছিলাম আমি, আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবৃহেনা মেস্তাফা কামাল 
প্রমুখ । বাংলা বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে তখন নীলিমা ইব্রাহিম, আহমদ শরীফও ছিলেন। 
আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নরেন বিশ্বাস, আসাদ চৌধুরী, মোজাদ্দেদ, দিলীপ we প্রমুখ 
সম্ভাবনাময় তরুণ লেখক কবি ছিলেন। সে সময়ে বাংলা বিভাগ থেকে হাজার বছরের 
‘লা গান ও কবিতা" নামে সপ্তাহকালব্যাপা একটি অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী করার কথা 
আমার মনে আসে। প্রস্তাবটি সঙ্গে সঙ্গে বিভাগের প্রবীণ ও নবীন সব শিক্ষক এবং 
সংস্কৃতিমনা সব ছাত্রছাত্রীর সমর্থন পায়। শুরু হয়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার মিলনায়তন 
এবং প্রাঙ্গণে হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালীকে কথা, সুর, অভিনয় ও চিত্রকলায় ভাস্বর 
করে তোলার এক যৌথ প্রয়াস। হাজার বছরের বাংলা কবিতা ও গান" অনুষ্ঠানমালা 
আমাদের পরিকল্পনার চেয়ে অনেক বেশী সফল হয়। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, শুধু উপস্থিত 
দর্শক নয়, পত্রপত্রিকার সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠান দেশব্যাপী অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। বলা 
বাহুল্য যে আবহমান বাংলা ও বাঙালী সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালী জাতীয়তাবাদী 
চেতনারই স্ফুরণ ঘটেছিল। 

তারপর অনেকদিন চলে গেছে কিন্তু হাজার বছরের বাংলা গান ও কবিতার রেশ 
শেষ হয়ে যায় নি। সেই পাকিস্তানী যুগে, সামরিক শাসনের মধ্যেও বাংলা বিভাগের 
ছাত্রছাত্রীরা উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের দিনগুলি পর্যন্ত বার বার এ অনুষ্ঠানটি 
পরিবেশন করেছে, মানুষকে তার ঠিকানা বলে দিয়েছে। বাটের দশকের প্রথমার্ধের বাংলা 
বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা ছাত্রজীবন শেষে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
SECA ব্রত নিয়ে গেছে তারা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজার বছরের বাংলা গান ও 
liek, সা ও সা eons 

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের 
শ্রেণী কক্ষের ভেতর বা বাইরের আর কোনো শিক্ষা বা অনুষ্ঠান এ অনুষ্ঠানটির মতো 
অনুপ্রাণিত করতে পারে নি, আর কোনো ঘটনা তাদের অতো দীর্ঘকাল প্রেরণা যোগায় 
নি। চর্যাপদ থেকে শামসুর রাহমান পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে চিত্র শ্রেলীকক্ষে দিনের পর 
দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বহু জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ir 
জীবস্ত করতে পারেন নি, একটি মাত্র অনুষ্ঠান দ্বারাই তা করা সম্ভবপর হয়েছিল। হাজার 
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বছরের বাংলা গান ও এ এ ee weed 
করেছিল তার পরিচয় অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের উদ্যোগ 'এতিহ্যের অঙ্গীকার", এর মধ্যে 
রা কারা ও গান’ এর সম্প্রসারিত রূপল্কই 
খুজি পাই। বাংলা সাহিত্য ও ত তথা বাঙালী সংস্কৃতির উজ্জ্বল অংশগুলি মূর্ত হয়ে 
উঠেছে এতিহ্যের অঙ্গীকার’ নাগা যা পুথি বা পুস্তক বা স্বরলিপির পাতায় 
Serra বা ছাপার হরফে বন্দী ছিল, মৃত ছিল তা যেন এতিহ্যের সোনার কাঠির ছোয়ায় 
প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। এতিহ্য যে মৃত অতীত নয় বরং অতীতের বর্তমানতা, শতেক 
যুগের কবি শিল্পীদের সাধনার সেই অমৃত ফল শ্রুতিহ্যের অঙ্গীকার | 

আজকের প্রজন্ম যদি তার ঠিকানা জানতে চায়, যদি তার উৎকেন্দ্রিক অস্তিত্বের শেকড 
| খুঁজে পেতে চায় তাহলে ‘এ্রতিহ্যের অঙ্গীকার’ তার অবলম্বন হতে পারে । এ্রতিহ্যের 
অঙ্গীকার বাঙালী সংস্কৃতির মহান স্থপতিদের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, এতিহ্যের অঙ্গীকার 
ge, মধ্য ও আধুনিক বাংলার সংস্কৃতি-সাধকদের এক মহামিলন কেন্দ্র। এতিহ্যের 
অঙ্গীকার বিপুলা এ পৃথীর নিরবধি এ কালের বাঙালী মনীষার এক বিচিত্র সমাবেশ। যাতে 
যোগ দিয়েছেন কাহপাদ-বড্চণ্তীদাস থেকে শুরু করে মাইকেল মধুসূদন দত্ত NSE 
‘কবিকুল, বঙ্কিম থেকে মীর মশাররফ হোসেন oy গদ্য শিল্পী, হেরেসিম লেবেদেফ থেকে 
কী টানি Senne, রহ নার লিড ধান, নতি: রা রা Meee 
মদনমোহন তর্কালংকারের “পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল/কাননে কুসুম কলি সকলি 
ফুটিল’ থেকে শুরু করে ফয়েজ আহমদের সমকালীন ছড়া। এতিহ্যের যে অঙ্গীকার নিয়ে 
ক্যাসেটগুলির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন তা প্রকাশিত ক্যাসেট সমূহে রক্ষিত। * 
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তুহু মম শ্যাম সমান 


অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস। আমার স্মৃতিতে এক উজ্জ্বল নাম। এক যুগের কিছু caf 
সময় ধরে USE কাছ থেকে আমি এই মানুষটিকে দেখেছি । শিক্ষক হিসেবে, আবৃত্তি- 
উচ্চারণ বিশারদ হিসেবে, অভিভাবক হিসেবে তাকে পেয়েছি এবং এজন্যে সবসময় 
গৌরববোধ করেছি। আজ আমার স্মৃতিতে তার সাথে সম্পৃক্ত এত বেশি ঘটনা একত্রে 
ভীড় করেছে যে, কোন্টি বলবো আর কোন্টি বলবো না ভেবে পাচ্ছিনে। 

আমার সৌভাগ্য যে, ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম ক্লাসেই 
আমি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম নরেন বিশ্বাসকে । আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি__ 
শ্মশ্রমন্তিত একজন মাঝারি গড়নের খদ্দরের পাঞ্জাবী পরিহিত মানুষ ক্লাস নিচ্ছেন, 
অসাধারণ বাক-বিন্যাসে প্রবলভাবে আমাদেরকে বাংলা ভাবা ও সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ 
বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার উদাত্ত কণ্ঠস্বরের কিছু কথা আমাকে সেই ক্লাসে 
এমনভাবে মোহিত করেছিল যে, তা আমার কাছে আজীবন সম্পদে পরিণত হয়ে গেছে। 
আমাদের ক্লাসের 10% ছাত্রহ ছিল ভর্তি পদ্ধতির কারসাজিতে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাংলাতে 
ছিটকে পড়া। কী গভীর মমতায় না স্যার তাদেরকে বাংলা সাহিত্য প্রেমিক করে তুলতে 
চেষ্টা করতেন। “area ও সাহিত্যের ক্লাসে এসে fans দিক থেকে লাভবান হওয়ার 
কোন সম্ভাবনা না থাকলেও চিত্তগত দিক থেকে যেন দীন থেকো ar কিংবা “বাংলা 
সাহিত্যের ক্লাসে এসেই যখন পড়েছো ভালবেসেই ফেলো’ অনুপ্রেরণা ধ্বনিমধূর্ষে স্বচ্ছ 
উচ্চারণে এইসব বাক্য আমি এখনো যেন স্পষ্ট শুনতে পাই। 

১৯৯০ সাল। “শব্দরূপ”-এর ব্যানারে এতিহ্যের অঙ্গীকার প্রকল্প থেকে প্রথম ক্যাসেট 
বের হবে। সংগঠক আমরা মাত্র ৫/৬ জন। সাংস্কৃতিক জগতের বহু গুণী ব্যক্তির সাথে 
আমরা আবার এ ক্যাসেটের আবৃত্তিকারও । রেকডিং ফার্মগেহট এলাকায় ঝঙ্কার স্টুডিওতে | 
নির্দিষ্ট দিনে স্যার অসুস্থ । আমরা ভীষণ চিক্তিত। স্যারকে যখন আমি বাসা থেকে নিয়ে 
যাচ্ছি তখন তার গায়ে ১০৫ ডিগ্রী Gal তোয়াক্কা করলেন না জ্বরের। আবেগ আর 
ডচ্ছাসে স্যার একবার পারফরমারকে নির্দেশনা দান করছেন. একবার বিষয় বুঝিয়ে | 
দিচ্ছেন, একবার সবার সাথে কুশল বিনিময় করছেন, সুবিধা অসুবিধার খবর নিচ্ছেন, 
আবার একবার স্টুডিও টেক্নিশিয়ানদের সাথে কথা বলছেন। এভাবে সকাল ১০টা থেকে 
রাত ৯টা পর্যন্ত চললো রেকডিং। ক্যাসেটের অর্ধেকটাই ছিল 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর 
আবৃত্তি। আর তার প্রধান আবৃক্তিকারহ ছিলেন স্যার। কিন্ত এত কিছুর পরেও এক 
মুহূর্তের জন্যেও তিনি আমাদেরকে বুঝতে দেননি যে তার গায়ে ১০৫ FH জর। অসম্ভব 
অবিশ্বাস্যরকম এক মানুষ তিনি। পরবর্তীতে এতিহোর অঙ্গীকার এর সবকটি কাসেট, 
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নিয়েই তার-_এরকম বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সুগভীর মমত্ববোধ লক্ষ্য করেছি। 
উল্লেখ্য এতিহ্যের অঙ্গীকার সিরিজ ব্যাসেটের জন্য কলকাতা থেকে 'শব্দরূপ”” আনন্দ 
গ্রুরস্কারে সম্মানিত হয়। 

আস্তরিকতাসম্পৃক্ত অতি নগণ্য বিষয়ও তাকে দারুণভাবে আনন্দিত করতো । 
পরিচয়সূত্রে স্যার জেনেছিলেন আমার বাড়ী সীমান্ত জেলা সাতক্ষীরায়; যেখানে ভারতীয় 
পণ্যর অবাধ উপস্থিতি । তখন ঢাকাতে ভারতীয় wa প্রায় দৃহপ্রাপ্য ছিল । প্রতিবার বাড়ি 
যাওয়ার সময় তার জন্যে কি আনলে তিনি খুশি হবেন fear করতাম। অত্যন্ত 
সলজ্জভাবে স্যার শুধু বড় সাইজের একটি সুরভি জর্দার কথা বলতেন যেটা কিনতে তখন 
মাত্র ২৫ টাকা লাগতো । সেই জর্দা দিয়ে আমার সামনে যখন তিনি নিজ হাতে পানের 
খিলি বানিয়ে খেতেন, তখন তার চোখে-মুখে যে হাসির ঝিলিক গড়িয়ে পড়তো তা-_যে 
আর কোনদিন দেখতে পাবো না ভেবে আমি অত্যপ্ত বেদনা অনুভব করছি। জর্দা নয়; 
স্যার যেন সাত রাজার ধন পেয়ে গেছেন এরকম অভিব্যক্তি প্রকাশ পেতো তখন তার 
সুখাবয়বে। 

আজ নরেন স্যার নেই। আছে তার স্মৃতি । স্মৃতি চিরজাগরূক থাকুক আমাদের sees | 
অনুরাগীদের কাছে শুধু বিনীত প্রস্তাব জানাই : নরেন বিশ্বাস স্মারক পুরস্কার, বক্তৃতা আর 
গ্রন্থ প্রকাশ করা যায় কি? + 


বাংলাদেশের লেখাগুলির জন্য ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'আবৃক্জিলোক' পত্রিকার কাছে কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করি। 
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প্রাথমিকআলোচনা করবার জন্য, জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের কোন এক সন্ধায় নরেন 
বিশ্বাসের ফুলার রোডের বাসায় উপস্থিত হলাম। এর আগে যে দু' একজনের সাথে কথা 
হয়েছে তাদের মতে অবাক হলেন না তিনি। আমার কথাবর্তা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, 
পরিচিত ভঙ্গিতে বসলেন। পত্রিকার বিষয় ভাবনা, লক্ষ্য উদ্দেশ্য আর খুটিনাটি দিকে | 
নিয়ে পরামর্শ দিলেন। মত বিনিময়ের ফাকে কখন যে সন্ধা গড়িয়ে রাত ১১টা বেজে 
গেছে খেয়াল হয়নি। 

নরেন বিশ্বাস আজ নেই এই সত্যের চেয়ে অধিক সত্য তিনি প্রবলভাবে ছিলেন। 
আবৃন্তিলোক নিয়ে তাঁর উৎসাহের যে প্রাবল্য সেদিন দেখেছি তারপর আর পিছু হটিনি। 
কার কার কাছ থেকে কি কি বিষয়ের লেখা নেয়া যেতে পারে এই নিয়েও Sra আত্তরিক 
আগ্রহ আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। অনেকের মধ্যে বারবার তিনি নাজিম 
মাহমুদের প্রসঙ্গ আনলেন। অবশ্যই যেন তার সাথে যোগাযোগ করি এবং লিখতে afer 
স্যারের কথা আমি রেখেছিলাম। নাজিম মাহমুদ আবৃক্তিলোক-এ নিয়মিত লেখাও শুরু 
করেছিলেন | কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনিও আজ প্রয়াত। থাক সেইসব কথা । নরেন বিশ্বাস 
সেদিনই ঠিক করলেন তিনি ধারাবাহিক লিখবেন। বিষয় নির্ধারণের জন্য একটু সময় নিয়ে 
fowl করলেন। তারপর বললেন, “প্রসঙ্গ : আবিত্তি' শিরোনামে প্রতি সংখ্যায় আমি একটি 
করে লেখা তোমাকে দেব। আবৃত্তির ইতিহাসসহ শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে ভ্রু 
ধারাবাহিক রচনাটি নিয়ে স্যারের সাথে পরবতীতেও আমার কয়েকবার কথা হয়েছে। 
আবৃত্তি উৎস অন্বেষা থেকে শুরু করে উচ্চারণের মৌলিক সমস্যা, যথাযথ সমাধান, 
উচ্চরাণের সুত্রাবলী, ছন্দজ্ঞান, CAAA, নন্দনতত্ত, নির্মাণ, এক কথায় এই রচনার মধ্যে 
তিনি আবৃত্তির সম্যক ধারনা উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দুভাগ্য মাত্র 
পাঁচটি খণ্ডে উৎস অন্বেষা ও উচ্চারণের মৌলিক সমস্যাগুলির আলোচনাতেই বন্ধ হয়ে 
গেল এই পণ্ডিত মানুষটির প্রত্যাশিত কলাম। প্রসঙ্গ : আবৃত্তি আবৃন্তিলোকে প্রথম দুই | 
কিস্তি ছাপানোর পর জনৈক প্রকাশক স্যারকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন লেখাটি cra হওয়ার 
পরে যেন গ্রস্থাকারে প্রকাশনার দায়িত্বটা তাকে দেওয়া হয়। স্যার তাকে বলেছিলেন আগে 
সমাপ্ত হোক, তারপর দেখা যাবে। | 

নরেন বিশ্বাস ছিলেন আমার সাহস। তার নেহাশীয আমার পাথেয় হয়ে থাকরে। ! 
টস সস সপ লন 
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হচ্ছে, কতদূর এগুতে পারলে জানাবে। সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখো।' পত্রিকার কাজে 
অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়বার কারণে স্যারের বাসায় নিয়মিত যাওয়া আর সম্ভব হতো না। 
জাহিদকে পাঠিয়ে প্রতি সংখার লেখা সংগ্রহ করতাম। জাহিদই পত্রিকা ছাপানো হলে 
স্যারকে দিয়ে আসতো। প্রথমে দুই কপি ক'রে পাঠিয়ে দিতাম। পরে একদিন বললেন, 
আমার পাঁচ কপি ক'রে লাগবে । তারপর থেকে পাচ কপিই দেয়া হতো । লেখা দিতে স্যার 
কখনো দেরী করতেন ali তিনি শেষের দিকে লিখতে পারতেন ati দ'চোখই অন্ধ । বাংলা 
বিভাগের এক ছাত্রকে বাসায় ডেকে নিয়ে স্যার বলে দিতেন, সে লিখে দিতো । 

অনেক দিন পর স্যারকে দেখবার উদ্দেশ্যেই একদনি সন্ধ্যায় বাসায় উপস্থিত FAN | 
স্যার গরম সিঙ্গারা, সমুচা খেতে খুব পচ্ছন্দ করতেন। ডাস থেকে সিঙ্গারা নিয়ে 
গিয়েছিলাম। স্যার খুব সজ্জভঙ্গিতে তা গ্রহণ করলেন। অনেক কথা হলো সেদিন। 
সংগঠন, আবৃন্তিলাক এবং তার উচ্চারণ বিষয়ক বক্তৃতামালার ক্যাসেট বাজারজাত 
কিভাবে করা যায় এইসব বিষয়ে। আবৃত্তিলোকের প্রশংসা তিনি নানান মহল থেকে 
শুনেছেন। কলকাতা থেকে তার এক OTe আবন্তিলোকের ব্যাপারে চিঠি লিখেছেন, 
কিভাবে পাওয়া যাবে জানতে চেয়েছেন__এই সংবাদটি তিনি বেশ উৎসাহ নিয়ে আমাকে 
দিলেন। সেদিন আমার মানসিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 
বিজ্ঞাপন ছাড়া । আবৃত্তি বিষয়ক একটি পত্রিকার জন্য ব্যাপক বিজ্ঞাপন পাওয়া যাবে এমন 
নয়__তবে দু'একটি বিজ্ঞাপন যা আমাদের এই অঙ্গনের দু'কেজন ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই 
দিতে পারেন তারা যখন দেন না, কিংবা একটি বিজ্ঞাপনের কথা বলে এক হাজার টাকার 
থাকে না। সেদিন নরেন স্যারের একটি কথা শুনে আমার মনের গুমোট ভাবটা কেটে 
গেল। স্যার, বললেন, ‘আমি যতটুকু বুঝতে পারছি, আবৃক্তিলোকের দুঃসময় বেশিদিন 
থাকবে না। তুমি শক্ত করে হাল ধরে থাকো। এটি একটি প্রয়োজনীয় এবং ভালো কাজ 
তা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।' 

স্যারের সাথে এরপর আরো কয়েকবার দেখা করেছি। হয়তো কোনোদিন রাত ১০টায় 
গিয়ে হাজির হলাম। স্যার তার স্বভাবসুলভ আতিথেয়তায় কথা শুরু করলেন । বেশিরভাগ 
কথাই হতো বাংলাদেশের আবৃত্তি চর্চা বিষয়ক। এক্ষেত্রে প্রচণ্ড রকম আশাবাদী ছিলেন 
তিনি। সাংগঠনিক চর্চা থেকে শুরু করে আবৃত্তির খুঁটিনাটি দিকের প্রতি স্যারের ছিলো 
SPE পর্যবেক্ষণ। আবৃত্তির মান এবং দলগত চর্চায় গতিশীলতার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে 
বাংলাদেশের অবস্থান এবং সফলতা অনেকাংশে অগ্রসর বলেহ তিনি মনে waned যদিও 
মাঝে মধ্যেই একটি অতৃপ্তির সুর তার মধ্যে caffe হতে দেখেছি। প্রায়ই বলতেন, 
‘আবৃত্তিতে এতো কর্মশালা হচ্ছে, এতো অধিক আগ্রহী ছেলেমেয়ে আসছে সে তুলনায় তো 
তেমন কিছু করা যাচ্ছে না। তাদের এই আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে, সঠিক দিক নির্দেশনা 
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নরেন বিশ্বাসের রক্তের মধ্যে ছিলো আবৃত্তির জন্য ভালবাসা । জীবনের শেষ দিন 
পর্যস্ত তিনি চেয়েছেন আবৃত্তির পাশে থাকতে । গুরুত্বর অসুস্থ হয়ে শেষবারের মতো 
হাসপতালে ভর্তি হবার মাত্র ১ দিন আগেও তিনি দুইবেলা ক্লাস নিয়েছেন। শব্দের 
বুৎপত্তি, আবৃত্তির নন্দনতত্তু শিখিয়েছেন আগ্রহী তরুণ শিক্ষার্থীদের । এর কয়েকদিন আগে 
এক শুক্রবার স্যার তৈরি হচ্ছিলেন টি.এস.সি আসার জন্য। শরীর তখন ভেঙ্গে পড়েছে | 

ঢু উপেক্ষা করে বিশ্রাম নেয়ার পরিবর্তে এই বিরতিহীন ক্রাশ নেবার 

ব্যাপারটি বোদি মেনে নিতে পারতেন না। তিনি একরকম ক্ষোভ নিয়ে বলেই ফেললেন, 
তোমার কাছে তো আমরা টাকা পয়সা চাই না। তুমি এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কেন যাও 
টি.এস.সি তে? বৌদির উত্তর জানা এই প্রশ্নে স্যার বেশ আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন। তিনি 
আবৃত্তির ক্লাশ নিতে যাই? ওদের কাছে যেতে আমার ভাল লাগে। আমি যা মন দিয়ে 
করি, ওরা তা প্রাণ দিয়ে করে।' 

নরেন বিশ্বাস ছিলেন আবৃত্তিলোকের নিবিড় বান্ধব। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে যেখানেই 
আবৃত্তির ক্রাশ নিতে গেছেন আবৃক্তিলোকের প্রচার করেছেন। আবৃক্তিলোকের পাঠকগোষ্ঠী 

নরেন বিশ্বাস তার ভালবাসা, একাগ্রতা, মেধা, আর ক্লাভিহীন শ্রম দিয়ে আবৃত্তি 
শিল্পের বিকাশে অপরিহার্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। আজ নরেন বিশ্বাস নেই। রয়ে 
গেছে তার ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। উচ্চারণ অভিধান, এতিহ্যের অঙ্গীকার, উচ্চারণ বিষয়ক 
বক্তৃতামালা আর আবৃত্তি নিয়ে নিজস্ব ভাবনা । 

আষ্টেপৃষ্ঠে খণী করে গেছেন আমাদের সবাইকে। তার কর্মপ্রবাহকে সামনের দিকে 
এগিয়ে নেবার মধ্য দিয়েই তার প্রতি অপ্রতিশোধ্য acta কিছুটা হলেও শোধ হবে। 
আমাদের প্রতিটি শুদ্ধ উচ্চারণে, আবৃত্তির প্রতি গভীর মমতায় নরেন বিশ্বাস বেঁচে 
থাকবেন। * 
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আদ Pew নরেন বিশ্বাস 

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রতিমূর্তি । তিনি কেবল বাংলা বিভাগ 
অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই গৌরব ছিলেন না বরং বাংলা ভাষাভাষী ও কাব্যামোদী 
শ্রোতাদের নিকটও কৃতী বাকৃশিল্পীরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত। ছাত্রাবস্থায় দেখেছি, তিনি ক্লাসে 
ঢুকেই বড়ো কক্ষে বন্ুতাউন্মুখ ছাত্র-ছাত্রী ভরপুর দেখতেন । ছাত্র-ছাস্ধদের প্রতি আস্থা 
নিয়ে রোলকল না করেই বক্তৃতার শুরুতে বলে নিতেন : আমি জানি আমার ছাত্র-ছাত্রীরা 
কোনরূপ দুর্ঘটনা অথবা বিরূপ অবস্থার শিকার না হলে প্রায় সকলেই ক্লাসে হাজির থাকে; 
কণ্ঠের সতেজ বক্তব্য ছাত্র-ছাত্রীদের আলোড়িত ও মুগ্ধ করতো । তার কথা বলার ভঙ্গি, 
ইঙ্গিতময় অঙ্গসঞ্চালন ও হাত নাড়া আর পর্যাপ্ত তথ্য পরিবেশন ছাত্র-ছাত্রীদের ACH 
করতো ভীষণভাবে । শ্রেণীকক্ষের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে তার কাছ থেকে যতটুকু পাবার 
প্রত্যাশা থাকতো তিনি ঢেলে দিতেন তার o বেশি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে যথাসময়ে 
উপস্থিত হয়ে তিনি ক্লাস নিতেন। কখনো ক্লাসে ঢুকতে বিলম্ব হলে তার কারণ উল্লেখের 
পর বক্তৃতা শুরু করতেন। 

পূর্ণঘণ্টাব্যাপী তার ক্লাস করার পরও আরো বক্তৃতা শোনবার তীব্র আগ্রহ থাকতো 
আমাদের । তিনি ক্রার্তিহীনভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টানা বক্তৃতা করতে পারতেন। ভার 
বক্তৃতা শোনার পর আলোচিত বিষয়টি খুব সহজ মনে হতো । MSG, অলঙ্কার, রস, 
নাটক, উপন্যাস আর ব্যাকরণের ক্লাস করার পর নির্দিষ্ট বিষয়ের তথ্য দীর্ঘদিন স্মৃতিতে 
ধারণ করতে পারতাম। তার উদ্দীপক বক্তৃতা ছিলো আবেগঘন ও কলামর্তিত। শৈল্পিক 
মানসম্পন্ন ও নিখুত বক্তৃতার স্বতন্ত্র ধারণা তিনি তৈরি করেছিলেন। শ্রেণীকক্ষে তার 
বক্তৃতা শুনে আমার মনে হতো, তিনি যেন খণ্ডঅভিনয় করছেন অথবা মঞ্চ নেতার ভূমিকা 
পালন করে যাচ্ছেন। কবিতার বিভিন্ন পঙ্ক্তি তিনি নির্ভলভাবে আবৃত্তি করতেন 
উদাহরণরূপে। তার বক্তৃতায় বাহুল্য কথা থাকতো না কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্য তিনি 
‘শোনো এ জীবন সংক্ষিপ্ত, যা করতে চাও এখন থেকেই শুরু Wall তাঁর ভাবগস্তীর কণ্ঠে 
আরো উদ্ধত হতো, “নির্বিচারে কোনোকিছু গ্রহণ করবে না; নিজের চোখ কান খোলা 
করতেন। তার কষ্ঠস্বরের যাদুময় উচ্চারণ স্মৃতিতে গেথে যেতো। তিনি বাংলা সাহিত্যের 
প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদ থেকে আধুনিক ও সাম্প্রতিক কালের কাব্যসমূহের উদ্ধৃতি প্রয়োগ 
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রা SUE Ed Hee প্রায়শ মনে হতো অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস 
বাংলা কাবাসাহিতোর জীবন্ত উদ্ধৃতিকোষ। ভারতীয় কাব্যতত্ত সম্পর্কে তিনি কিছু বললেই 
আমার মধ্যে কাব্যচিস্তার নতুন বীজ যেন অঙ্গুরিত হতো। তার tea ছিলো পাণ্ডিত্যপৃণ 
ও শ্রুতিমাধূর্যমণ্ডিত। প্রান্তঝষির মতো মনে হতো তার কণ্ঠস্বর তিনি আমার স্মৃতিতে £ 
একজন কৃতী ও সফল শিক্ষকরূপে ভাস্বর হয়ে আছেন। যিনি জীবিত অবস্থায় আমার 
Wem আলোড়ন সৃষ্টি করতেন, কাব্যচিস্তার উৎসমুখ খুলে দিতেন তিনি প্রয়াত হবার 
পরও আমার স্মৃতিকেন্দ্রে একজন নিয়ন্বকের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। একজন ছাত্র 
হিসেবে অপরিশোধা এ ঝণ বহন করে চলবো আজীবন। 

শুধু ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেণীকক্ষেই নয় বরং নট্যসংগঠনে, কঠিন অনুশীলনের 
বিভিন্ন কেন্দ্রে ও টিচার্স ট্রেনিং কলেজেও তিনি ক্লাস নিতেন। দীর্ঘদিন রাত জেগে নিরলস 
পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি লিখেছেন বাংলা একাডেমী উচ্চারণ অভিধান। এছাড়াও ভারতীয় 
MUGS, প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা, প্রসঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি, কাব্যতত্ত অন্বেষণ, অলঙ্কার অন্বেষা 
সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযোগ ait পিতার উৎসাহে যিনি কবিতার আবৃক্তিতে 
— রানার তিনি পরবর্তী পর্যায়ে কলেজের শিক্ষক জীবন পেরিয়ে ঢাকা 
নয়ের (১৯৭৬) শিক্ষকরূপে আজীবন শিক্ষকতা করেছেন । প্রশিক্ষকরূপে ঢাকার 
বাইরেও বিভিন্ন জেলার ছুটে যেতেন। তিনি araon পরসাধনের কৌশল খাল করতেন, 
শ্রুতিমুখর করা, গম্তীরকণ্ঠে দুরুচ্চার্য শব্দকে প্রাণিত করা এবং বাকশিল্পের নতুন ভুবন 
সৃষ্টি করা ছিলো তাঁর সুগভীর সাধনা। 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্যস্ততম এ শিক্ষক যখন দ্রুত হেঁটে যেতেন তাঁকে লক্ষ্য Y 
করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ মৃদুস্বরে উচ্চারণ করতো, এ নবি স্যার যাচ্ছেন। 
অর্থাৎ বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা তার নামের সংক্ষিপ্তরূপ হিসেবে ‘নবি’ ব্যবহার 
করতো । তিনিও ক্লাসে বলতেন, আজকে শুরু করবো রসতত্ত্রের ওয়াজ'। এভাবে 
না a eee came একাডেমী তরুণ লেখক প্রকল্পের প্রশিক্ষক হিসেবে 
একথা বলে, স্যার আপনি ior taint aide week snort Ok ut 
অবস্থায়ও সহাস্যে বলেছিলেন, “কোন্টা উত্তর আর কোন্টা দক্ষিণ তা আজো ঠিক করতে 
পারলাম না অথচ আমি অসংখ্য বক্তৃতা করেছি। আমি কাব্যক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণে বিশ্বাস 
করি ati আমি জানি, কিভাবে কাব্যকে শ্রীমণ্ডিত করা যায়: কাব্যদেহকে কিভাবে প্রসাধিত 
করা যায় শব্দ প্রকৌশলে, আমি সে কথা তোমাদের বলবো ।” গভীর মনোদৈহিক কষ্ট t 
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হননি বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি। তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ আর কর্তব্যে frm কৃতী 
পুরুষ । কবিতার অধ্যয়ন ও উচ্চারণনির্ভর শিল্পসাধনায় তিনি ছিলেন ত্যাগী ও ব্রতমগ্র। 
চারুবাক্যসম্পন এ শিক্ষকের প্রয়াণে আমরা গভীর শোক ও শৃুন্যতাবোধ করছি। তার 
শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করায় তিনি খুশি হয়েছিলেন। তার অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী 
গুণপ্রাহী ও শ্রোতা-পাঠক আর শুভানুধ্যায়ীদের মাঝে তিনি চিরপ্্রীব থাকবেন একজন 
আদর্শ শিক্ষকরূপে, arene চা বার gen) বালা রাঃ হর রাডার 
ব্যাধি ডায়াবেটিস ও কিডনি রোগ ভেতরে ভেতরে মৃত্যুর সিলগালা তৈরি করেছিলে 
আজ মনে হচ্ছে আমি শুধু তার কাছ থেকে গ্রহণ করেছি, তার জন্য কিছুই করতে 
পারলাম Al এ অক্ষমতা, বেদনা ও অপরাধবোধ আমাকে দীর্ঘদিন জর্জরিত করবে । তিনি 
তাঁর দেহ চিকিৎসা গবেষণার জন্য দান করে যে দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন মানুষ হিসেবে তার 
WRG আরো উচ্চকিত হয়ে রহলো, গ্রহণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। আজীবন এ প্রিয় 
শিক্ষককে ভুলতে পারবো না; মৃত্যুর মাধ্যমে দৈহিক মুর্তি বিনষ্ট হলেও তার উঁচু ভাবমুর্তি 
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বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা 
বিভাগের অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস গত ২৭ নভেম্বর ১৯৯৮ মাত্র ৫৩ বছর বয়সে শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বেশ কিছুকাল ধরে তিনি একাধিক দুরারোগ্য জটিল ব্যাধিতে 
আক্রান্ত ছিলেন, কিন্তু এতো দ্রুত যে মৃত্যুর মহাশূন্যতা তাকে গ্রাস করবে, তার স্বজন ও 
গুণগ্রাহীদের নিকট তা ছিল অকল্পনীয়। তার পিতা-মাতা এখনো Se পরিবারৈর 
প্রাণপুরুষ সন্তানের অকাল মৃত্যুতে তাঁদের যে শোক ও বেদনা, তা ব্যাখ্যাতীত। স্ত্রীও তিন 
তিনি। আমাদের অস্তিত্বের একটা অংশই হারিয়ে গেলো চিরদিনের জন্যে। কিন্তু 
অস্তিত্ববাদের CSE ধারণা থেকে বলতে পারি, শুদ্ধ চৈতন্যময় অস্তিত্ব কখনো বিনাশ 
প্রাপ্ত হয় না। এই চিরঞ্জীব অস্তিত্বেরই উপাসক ছিলেন নরেন বিশ্বাস। মানুষের মৃত্যু হয়, 
কিন্তু তার মানবত্ব, সমাজ ও সভ্যতার জন্য তার যে অবদান, তা অনিঃশেষ, চিরজীবী। 
নরেন বিশ্বাসও তার জীবন ও কর্মের মধ্যে দিয়ে এমনই. এক চিরজীবী অস্তিত্বে উন্নীত 

একজন শিক্ষক হিসেবে গোড়া থেকেহ নরেন বিশ্বাস weg লাভ করেছিলেন। 
ব্যতিক্রমী বাণীভঙ্গি ও উপস্থাপন কৌশলের সঙ্গে মিশেছিল Sra উদাত্ত পৌরুষমণ্ডিত 
কণ্ঠস্বর। লোক-জীবন, লোক-এতিহ্য ও লোক-শিল্পের উত্তরাধিকারকে তিনি পরিশীলিত 
নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় অভিনব কৌশলে উপস্থাপন করেছেন। শিক্ষক হিসেবে, 
বাগ্মী হিসেবে, বাণী-শিল্পী হিসেবে তার ব্যাপক জনপ্রিয়তার এটা একটা অন্যতম কারণ 
বলে আমার মনে হয়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে তিনি 
সংস্কৃত ঝবির ধ্যান-গাস্তীর্যকেও অর্জন করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের কাছ 
থেকে মননশীলতা ও বৈদদ্ধের সঙ্গে শিক্ষক, শিক্ষাবস্তু ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা অস্তর্গত 
যোগাযোগ সব সময়ই কাম্য । বিশেষ করে, ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকের জন্য শেষোক্ত 
বিষয়গুলো Gere গুরুত্বপূর্ণ । নরেন বিশ্বাস শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহজ সংযোগ 
স্থাপনকারী (Communicative) পাঠদান পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন। প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্র, 
FASE ও নাটক পাঠদানের ক্ষেত্রে তার ছাত্রপ্রিয়তার এটা অন্যতম একটা কারণ। 

অন্তর্গত ও বহির্গত রূপের দ্বৈধতা বুদ্ধিবৃন্তির চর্চাকারী মহলের অন্যতম লক্ষণ । 
বিশেষ করে শিক্ষাদান যাঁদের পেশা একটা কৃত্রিম জীবনধর্ম তাদের অধিকাংশেরই বৈশিষ্ট্য । 
কিন্ত নরেন বিশ্বাস জীবন যাপন, আচার, আচরণ ও উচ্চারণে কৃত্রিমতা অতিক্রম করতে 
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করতেন। এদেশের সমাজ বাস্তবতা ও মানবসম্পর্কের জটিল গ্রহিগুলো কখনো যে তাকে 
বিচলিত করেনি, তা বলা যাবে না। তবে উদার এবং অকপট স্বভাবগুণেহ সমাজ ও 
মানবসম্পর্কের বেগুণ্যকে তিনি জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেনখ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে 
দেখেছিল বিভাগীয় সহকর্মীরা ছাড়াও বিভিন্ন বয়সের শিক্ষকদের সঙ্গে তার আন্তরিক মধুর 
সম্পর্ক। আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বিপরীত মেরুর লোকের সঙ্গেও গড়ে তুলেছেন 
গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সকলকে বন্ধু সজ্জন বলে গ্রহণ করার মতো এমন বিশাল হৃদয় 
এখানে খুব কমই দেখা যায়। তার কর্মপরিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডল থেকে সংস্কৃতির 
বিশাল ক্ষেত্রের দিকে প্রসারিত হয়েছিলো | 

আবৃত্তিচর্চা এবং বাংলা বানান ও উচ্চারণ বিষয়ক প্রশিক্ষক হিসেবে সমকালীন 
ee দি Oe ee ent ডি সা সানির Oo সারে 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র এখন সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিচ্ছিন্নতা, 
একাকীত্ব ও নির্জনতাপ্রিয় তরুণ-তরুণীরা এখন বৃন্দ-আবৃত্তিতে মনোযোগী হচ্ছে, 
সংঘজীবনাবেগ তাদেরকে উদ্বেলিত করছে এবং মানবিক করে তুলছে । 

অধ্যাপক নরেন বিশ্বাসের অধ্যয়ন, জ্ঞানানুশীলন ও গবেষণার জগৎ ছিলো বিচিত্র। 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত থেকে শুরু করে ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের 
HEE নানা CO: CRE Sees HOU we MOT) পারার রানার 
গ্রন্থগুলো নিন্নরূপ : ১. অলঙ্কার অন্বেষা (১৯৭৬), ২. কাব্যতত্তব-অন্বেষা (১৯৮২), ৩. 
প্রসঙ্গ : বাঙলা ভাষা (১৯৮৫), ৪. ক মা (১৯৮৫), ৫. প্রসঙ্গ : সাহিত্য- 
সংস্কৃতি (১৯৮৯), ৬ . বাঙলা উচ্চারণ অভিধান ৫১৯৮৯), ৭. মা (ম্যাক্সিম গোর্কির মাদার 
উপন্যাসের বাংলা নট্যরূপ) (১৯৭৪), ৮. ক্রশবিদ্ধ যিশু (১৯৮০), তামসীর ফাসি 
(১৯৮১)। শেষোক্ত তিনটি গ্ৰন্থ ছাড়া বাকি ছয়টি ace নরেন বিশ্বাসের মননশীল কৌতুহল 
ও শ্রমনিষ্ঠার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। 

নরেন বিশ্বাসের অলঙ্কার-অন্বেষা প্রাচ্য অলংস্কার শান্ত্রেরহ আধুনিক রূপায়ণ। প্রচলিত 
ও Beary মতামতসমূহ অবলম্বন করে এ গ্রন্থের পরিভাষা, শ্ৰেণীবিভাজন ও বিশ্লেষণ 
পদ্ধতি পরিবেশিত হয়েছে। তত্বমুখ্য ও বিতর্কপ্রবণ ওই শান্ত্রকে তিনি সহজবোধ্য করে 
উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তার WE, অলঙ্কার-অন্বেষা প্রাচীন পণ্ডিতদের বিচারের সপ্তম 
বেদাঙ্গও নয় কিংবা সংস্কৃত ভাষার খ্যাতিমান মনীষীদের উচ্চাঙ্গের গবেষণা সমৃদ্ধ কোনো 
অনুপম শাস্ত্র সৌন্দর্য-বিজ্ঞাপন নয় অথবা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কোনো 
MYSSS নয়, এটি মূলতঃ একজন সহৃদয় কাব্য-পাঠকের সংবেদনশীল কাব্যবিচারের 
প্রচেষ্টামাত্র। এ গ্রন্থে নরেন বিশ্বাস জাটল অলঙ্কার hae সাম্প্রতিকবোধের উপযোগী 
করে উপস্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কবিতার দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে তাকে 
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বা সংস্কৃত ভাষার বাংলা Ares দেয়া হয় না। এসব গ্রগ্থকারের দৃষ্টিতে সম্ভবত অলঙ্কার 
শাস্ত্রের পাঠকমাত্রই সংস্কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই জানি এই 
মনোভাব যথার্থ নয়। বরং অলংকারশান্ত্র থেকে সাধারণ পাঠককে দূরে রাখার একটা 
কৌশল WS! নরেন বিশ্বাস শ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে গ্রস্থে উদ্ধৃত সমস্ত সংস্কৃতির বাংলা 
রূপান্তর করেছেন। গ্রন্থের বিষয়ক্ষেত্র অলঙ্কার শাস্তের ইতিহাস, শব্দালঙ্কার ও 
অর্থালঙ্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বাংলাদেশের কাব্যনৌন্দর্য-আন্বেধী পাঠক শ্রেণীর 
জন্য “অলঙ্কার-অনবেবষা' একটি উপযোগী গ্রন্থ। তার “কাব্যতস্ত অন্বেষা প্রাচারস তত্ত্বের 
বিস্তৃত বিশ্লেষণ । ইউরোপীয় সাহিত্তন্ত থেকে wey ও বৈশিন্টমণ্ডিত এক ভিন্নরূপ 
কাব্যসৌন্দর্যবিজ্ঞান এ উপমহাদেশে বহুকাল থেকেই প্রচলিত ছিলো । সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
এসব তত্তব্যাখ্মামূলক গ্রন্থের আলোকে এশ্রর্থটি পরিকল্িত। অতুলচন্দ্র গুপ্তের ক্ষীণকায় 
অথচ গুঢভাষী “কাব্য জিজ্ঞাসা” গ্রন্থটির নাম প্রসঙ্গত স্মরণীয়। নরেন বিশ্বাস সুশৃঙ্খল ও 
সহজবোধ্য করে প্রাচীন কাব্যতত্্কে আধুনিক পাঠকের উপযোগী করে উপস্থাপন 
করেছেন। কাব্যের প্রধান তিনটি ধারা রস, রীতি, ধ্বনির সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ 
তিনি করেছেন এই গ্রন্থে । তিনের মধ্যে এক্সূত্র সন্ধান করেছেন এবং উন্নীত হয়েছেন 
এক মীমাংসিত বোধে । ভারতীয় কাব্যতস্ত গ্রন্থটি তার অভিন্ন পরিকল্পনার অভর্গত। “প্রসঙ্গ 
: বাংলা ভাষা’ গ্ৰন্থে নরেন বিশ্বাসের ভাষাচিত্তার বিভিন্ন are উন্মোচিত হয়েছে। AVES 
প্রবন্ধসমূহের শিরোনাম থেকেই গ্রস্থকারের গবেষণার স্বরূপ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুমান করা 
যেতে পারে : ১. বাংলা ভাষার শব্দ, ২. বাংলা ভাষার বানান, ৩. চলিত বাংলার বানান, 
8. সাধু ও চলিত ভাষা, ৫. বাংলা উচ্চারণ, ৬ eon ভাষার প্রাণী-নাম বাচক শব্দ, ৭. 
বাংলা গদ্যের ক্রমবিক ও মধুসূদনের গদ্য-ভাষা, ৮. বাংলা কবিতার ভাষা : প্রাচীন যুগ, 
৯. বাংলা নাটকের ভাষা : প্রস্তুতি পর্যায়, ১০. বাংলা প্রবন্ধের ভাষা : প্রস্তুতি পর্যায়, ১১. 
বাংলা উপন্যাসের ভাষা, ১২. ভাষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ । দুই দশকের শিক্ষক জীবনে বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন, অনুশীলন ও উপস্থাপন করতে গিয়ে নিজের এবং শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে যে সকল জিল্ঞাসার উদ্ভব হয়েছে, তারহ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ R NZI 
ভাষাতার্তিকেরা শিরোনামতুক্ত বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক, বিচার ও আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করেছেন। অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস সম-সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলা ভাষার বিভিন্ন দিকের 
ওপর আলোকপাত করেছেন। ভাষা সব মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সহচর হলেও লিখিত 
ভাষার VS ও প্রয়োগ সহজসাধ্য নয়। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কৃতায়নের ফলে বাংলা ভাষার 
রূপ ও ব্যবহারে সঙ্গত কারণেই জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। নরেন বিশ্বাস অত্যন্ত নিষ্ঠা 
সহকারে এ বিষয়গুলোকেই তার গ্রন্থে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 

ভাষার সঙ্গে মানুষের মননশক্তির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ধ্বনির মূলে যে ভার তার 
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পেছনে রয়েছে মনন বা চিস্তা। এই অনুভাবনা থেকেই নরেন বিশ্বাস “বাংলা ভাবার শব্দ 
সুস্পষ্ট । আধুনিক বাংলাভাষার বিচিত্র বেশিষ্ট্য চিহ্নিত শব্দভাণ্ডারকে সম-সময়ের দৃষ্টিকোণ 
থেকে পর্যবেক্ষেণ ও বিশ্লেষণ করেছেন নরেন বিশ্বাস। বাংলা বানানের প্রতি তার 
কৌতুহল অপরিসীম। বাংলা ভাষার চলিত রীতির বানানের সমস্যা দীর্ঘকালের। 
এ-রীতির বানানে ভাবার সংহতি ও সুস্থ বিকাশের জন্য তিনি সুনির্দিষ্ট একক AZI 
নির্দেশে করেছেন। প্রবন্ধটি আমার বিচারে অত্যন্ত তাৎ্পর্যবহ এবং অনুসরণীয় বাংলা 
ভাষার উচ্চারণ-বেচিত্র, ব্যাকরণের জটিল অথচ প্রাসঙ্গিক সৃত্রসমূহ, ভাষারীতি ও 
ভাষারূপের বিবর্তন প্রভৃতি প্রসঙ্গকে Wee সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে৷ 
চলিত বাংলার বানান প্রবন্ধে তিনি সঙ্গত কারণেই বলেন, আজও বাংলা ভাষার প্রকৃত 
ব্যাকরণ যেমন রচিত হয়নি, তেমনি বানান সম্পর্কিত সর্বজন গ্রাহ্য কোন নীতিমালা চালু 
৮ হয়নি ফলে অরাজক অবস্থা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সাধুরীতির ভাষায় লেখককে অবশ্য 
স্বেচ্ছাচার সীমাহীন। 4S সংকট সমাধানে আমৃত্যু তার লেখনী সক্রিয় facet 

“প্রসঙ্গ : সাহিত্য-সংস্কৃতি নরেন বিশ্বাসের মননচর্চার রূপ ও RNAI ইতিবৃত্ত। 
১৯৬৬ থেকে ১৯৮৫ প্রায় দুই দশকের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভাবনার রূপায়ন ঘটেছে এই 
গ্রন্থে। সাহিত্য বিষয়ক তেরো ও সংস্কৃতি বিষয়ক আটটি প্রবন্ধ ছাড়াও সাহিত্যের মতবাদ 
বিষয়ক পাঁচটি প্রবন্ধ এ গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে৷ লেখকের প্রগতিশীল, সমাজ-সংস্কৃতি ও 
রাজনীতিমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধসমূহে সুস্পষ্ট | 

নরেন বিশ্বাসের মহত্তর অবদান তার “বাংলা উচ্চারণ অভিধান" গ্রস্থটি। ১৯৭৬ সাল 
থেকে বিভিন্ন কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলা উচ্চারণ বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বাংল 
উচ্চারণ অভিধানের প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করেছেন। ভাষার ব্যবহারিক শুদ্ধতার প্রধান 
মানদণ্ড উচ্চারণগত শুদ্ধতা! সভ্য ও আধুনিক বাঙ্গালির জন্য উচ্চারণগত শুদ্ধতা 
প্রাসঙ্গিক ও অনিবার্ধ। বাংলা ভাষায় উচ্চারণ অভিধানের দীর্ঘকালীন শূণ্যতা পূরণের 
ক্ষেত্রে এগ্রন্থটি অনবদ্য। এই অভিন্ন অনুভব থেকেই তিনি উচ্চারণ প্রশিক্ষণ ও 
আবৃক্তির্চায় মনোযোগী হন। বর্তমান প্রজন্মের তরুণ সম্প্রদায়কে আধুনিক বাঙ্গালিতে 
উন্নীত হতে হলে কেবল লিখিত রূপের শুদ্ধতা নয়, উচ্চারণগত শুদ্ধতা ও Brat 
আধুনিক বাঙালি সৃষ্টির এই কর্মযজ্জেই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত তিনি নিবেদিত ছিলেন | 
জীবনচর্চায় নরেন বিশ্বাস ছিলেন সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর। ব্যক্তিগত জীবন, 
পেশাগত জীবন এবং সংস্কৃতি-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার জীবনচর্চার অভিন্নতা ছিলো 
. লক্ষণীয়। আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির কোনো আতিশয্য তার ছিলো an কিন্তু অসাম্প্রদায়িক, 
* প্রগতিশীল ও সর্ব সংস্কারমূক্ত জীবনাচরণে তিনি হয়েছেন সর্বজন গ্রহণযোগ্য । জীবনের যে 
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বিশাল ক্যানভাস তিনি তৈরি করেছিলেন || বদ্যালেয়র শ্রেণীকক্ষ এবং 
Sadie Henne alt ‘geese soem Tore att Teds tie ae ene oe 
তাকে দেখেছি mwa দিয়ে মানুষকে, জগৎ ও জীবনকে আকর্ষণ করতে। শিক্ষক হিসেবে 
সরাসরি শ্রেণীকক্ষে তাকে দেখেছি, তার হদয়ের তাপ অনুভব করেছি পরে সহকর্মী 
হিসেবে এক যুগেরও বেশি সময় অভিন্ন রূপেই তিনি প্রতিভাত হয়েছেন আমার হৃদয়ে 
মননে | তীর মতো হৃদয়বান অজাতশক্র মানুষ খুব কমই দেখা যায়। 
বিশ্বাসের জন্য অতিমাত্রায়, কাপণ্য করেছে। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে চিরঅনুপস্থিতির যে 
Cubs মৃত্যু টেনে দিলো, তার ভক্ত গুণগ্রাহী ও সজনদের জন্য তা অত্যন্ত শোকাবহ ও 
বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি সংস্কৃতির শুদ্ধ সর্বেব বিকাশে তিনি সর্বশক্তি 
নিয়োগ করেছিলেন। এজন্য তিনি সাধ্যাতীত সাধনা করেছেন। তার এই সাধনার ফলেই 
ব্যাপক তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষা ব্যবহারে সচেতনতা জেগেছে, উচ্চারণের ক্ষেত্রে 
তারা হয়ে উঠছে সতর্ক, মনোযোগী । ভাষা ব্যবহারের মধ্যে মানুষের শুদ্ধতা ও পরিপূর্ণতা 
বহুলাংশে নির্ভরশীল। এই পরিপূর্ণতার লক্ষ্যেই নরেন বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডল 
থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন বক্তা হিসেবে, প্রশিক্ষক হিসেবে। 
বাংলা ভাষার লৈখিক ও ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে শুদ্ধতার প্রতিষ্ঠাই ছিলো তার 
সাধনার মূল TH! সেই সাধনার পথ ধরেই নরেন বিশ্বাসের প্রতি প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন 
করা সম্ভব। & 


অভিমত 
আপনাদের এই সঙ্কলনটি খুবই সুপরিকল্পিত এবং এটি সম্পূর্ণ হলে দুই বাংলাতেই মূল্যবান সম্পদ বলে 
গণ্য হবে। এটি শুধু বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রমের উপযোগী নয়, পৃথিবীর যেখানেই শিক্ষিত 
বাঙালি বাস করছেন সেখানেই এটির চাহিদা হবে বলে আমার ধারণা । ...রাষ্ট্রিক ভূগোলকে ছাড়িয়ে 
ছাপিয়ে যে সাংস্কৃতিক এঁতিহ্য গড়ে উঠেছে আপনারা ভার একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয় দিয়েছেন। 
প্রফেসর শিবনারায়ণ রায় 
রিসার্চ ডাইরেক্টর, ইণ্ডিয়ান রেনেসী ইনস্টিটিউট 
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অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস : 
‘ মানুষের কাছে সমর্পিত এক ব্রতচারী ঝত্বিক 


মধুমতি পাড়ের ভূ ভূমিপুত্র বিরলশ্রজ একজন মানুষ অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস। জন্মেছি 
ik: sive) ৪ canes candies গ্রামে। শৈশব এবং বেড়ে ওঠা 
পা ce ee te 
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কর্মজীবন। মাদারীপুর কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনার পর ১৯৭৬ সালে সহকারি অধ্যাপক 
৮ হিসেবে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে । তারপর থেকেই শুরু । বাংলা 
কবিতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের রস তিনি আত্মস্থ করেছিলেন। শুদ্ধ আবৃত্তির মাধ্যমে কবিতা চর্চা 
সহজসাধ্য করার জন্যে গবেষণা করেছেন। শব্দের উচ্চারণ ও এর wifes দিক নিয়ে 
দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে রচনা করেছেন তিরিশ হাজার শব্দ সম্বলিত বাংলা উচ্চারণ অভিধান | 
লিখেছেন আবৃত্তি বিষয়ক গবেষণালব ৮টি বহ এবং অসংখ্য প্রবন্ধ। বাংলাদেশের আবৃত্তি 
অঙ্গনে নরেন বিশ্বাস একজন Ravel: সম্ভবত এমন কোনো আবৃত্তি বিষয়ক কর্মশালা 
যেমন লিখেছেন প্রচুর তেমনি ar ভূমিকায় অবতীর্ণ এই মানুষটি অতি সহজেহ 
বুঝিয়ে দিতেন সাহিত্যের শিল্পস্বরূপ। শিল্পদর্শনের উৎসমুল বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা 
ভাষার শরীরকে পুস্থানূপুষ্থভাবে বিশ্লেষণ করেই তার জ্ঞান ও তার গবেষণা । ভাষার 
প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা, প্রসঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ভারতীয় কাব্যতত্ত কাব্যতত্তু জিজ্ঞাসা, 
MISE অন্বেষা, অলঙ্কার অন্বেষা ও উচ্চারণ অভিধান। বাংলা কবিতার কব্রমবিকাশের 
ধারাবাহিকভাবে বেশকিছু অডিও ক্যাসেট বের করেছেন। এগুলো হলো-__ 


১। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য 3 চর্যাপদ থেকে মেঘনাদ বধ কাব্য । 
R! ংলা গদ্য 3 সূচনা থেকে বিদ্যাসাগর । 
রি Sl নাটক £ লেবেদেফ। 
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Gl চর্যাগীতি ও লালনগীতি (প্রতিনিধিত্বমূলক গান)। 

vi বিদায় অভিশাপ। 

q | এ এ 24 9 CUE Cn CUE eee 
৮। নজরুল কাব্য £ অগ্নিবীণা থেকে awa চাদ (কবি মানস, বিবর্তন ও ইতিহাস) 
কিশোর কবিতা 3 মদনমোহন তর্কালঙ্কার থেকে ফয়েজ আহমত। 

১০। কবিতা £ প্রমথ চৌধুরী থেকে Aare | 

১১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কবিতা। 

১২। গিরিশ ঘোষের AFR 

sol নাটক ৪ ডি. এল. রায়ের শাহজাহান। 





এর পরের ক্যাসেট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিসর্জন | তারপর প্রশিক্ষণ-এর জন্যে উচ্চারণ 


পরিবেশনার সমাবেশ ঘটে । ১৪০০ সালে বাংলা সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস ও শুদ্ধ 
উচ্চারণ সূত্রের প্রয়োগে বিশিষ্ট এই কাজের জন্যেই তিনি আনন্দ" পুরস্কার অর্জন করেন। 
মূলত বাংলা ভাষাই তার কর্মক্ষেত্র আর প্রাণক্ষেত্র। নিরলস কর্মী এহ নিবেদিত প্রাণ 
মানুষটি বিভ্তের ধার ধারেননি। অতি সাধারণ জীবনযাপন আর প্রবল ব্যক্তিত্ব তাকে 
দেবতাতুল্য করেছে। সমস্ত জ্ঞান, সৃষ্টি আর শিল্প সাধনা তাকে করে তুলেছিলো এক 
ভিন্নমাত্রার মানুষ একজন শিল্পী মাত্র ৫৩ বছর বয়স, অথচ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ধীরে 
ধীরে শুষে নিয়েছে তার অমূল্য প্রাণ শক্তি । এই তো কিছুদিন আগে ১৯ জুলাই '৯৮ সন্ধ্যা 
aba ব্রিটিশ কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হলো তার একক আবৃত্তি অনুষ্ঠান ‘কথন Sy 
faa পংক্তিমালা' ৷ দৃষ্টিহীন নরেন বিশ্বাস সেই সন্ধ্যায় অগণিত মানুষের অস্তরের দৃষ্টিদান 
করেছেন। এ অনুষ্ঠানে হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ কিছু অংশ প্রমিত 
উচ্চারণ ও তার প্রাণের আবেগে অনুরণিত হয়েছে। সেই চর্যাপদ থেকে আধুনিক কাল 
পর্যন্ত তিনি অনর্গল পড়ে গেছেন। উপনিবদের শ্লোক, মেঘদূত থেকে শ্লোক, চর্যাপদের 
অংশ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বংশী খণ্ডের অংশ বিশেষ, বৈষুব পদাবলী থেকে বিদ্যাপতি এবং 
গোবিন্দ দাস প্রাচীন ঢং-য়ে আবৃত্তি a oe ee এরপর পড়লেন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস (অংশ বিশেষ), মাইকেল মধুসূদনের বঙ্গভাষা 
কপোতাক্ষ নদ’, SRO কপালকুণ্ডলা'। এবার এলেন রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী, 
নজরুলের বিদ্বোহী, সিন্ধু, দারিদ্রা, জীবনানন্দ দাশের “আট বছর আগে একদিন । ধীরে 
হারে এগুতে লাগলেন বর্তমানে । শামসুর রাহমানের স্বাধীনতা তুমি’, 'কবিশ্রেন্ঠ'। শেষ, 
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পর্যস্ত সেয়দ শামসুল হকের নূরল দীনের সীরাজীবন, -এর কিছু অংশ। সম্পূর্ণ স্মৃতি থেকে 
প্রাণের আবেগে যা উপস্থাপন করলেন তা ছিলো অসাধারণ! তারপর মাত্র ST দিন। 
চোখের দৃষ্টি গেছে তাতে কি? হৃদয়ে বিশাল অগ্নিকুণ্ড । কালো চশমায় কর্মহীন চোখ ঢেকে 
তেমনি চলছিলো জ্ঞানের আলো দান। হঠাৎ সেপ্টেম্বরের ২৭ তারিখ প্রচণ্ড অসুস্থ হওয়ায় 
প্রথমে বারডেম ও পরে পি জি হাসপাতালে ভর্তি হলেন। আইসিহউর-১০ নম্বর 
বিছানাকে শেষ বিছানা হিসেবে বেছে নিলেন। Ses ভক্তের আশা ছিলো অবস্থান থেকে 
তার উত্তরণ ঘটবে। কিন্তু সব স্থির হয়ে এলো। অতঃপর একটি বিমর্য-বিবর্ণ ভোর 
ফ্যাকাশে অবয়বে সংবাদ ছড়ালো নরেন স্যার নেই। সেই নরেন স্যার শূন্য টিএসসি, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় শোক ভারাক্রান্ত। শ্রদ্ধার ফুলে ভরে গেলো তার মরদেহের কফিন। 
তর ক Cen রা en eae me een আনা আমাদের 
অপারগতার কথা । অথচ শেষ সময়েও তিনি তার শেষ ইচ্ছা জানিয়ে আমাদের এহ 
মেকআপ পরা সমাজটাকে যেনো একটা শিক্ষা দিয়ে গেলেন। জীবন কতো মহৎ হতে 
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[অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস-্যাকে আমরা নাটকের লোক বলেহ জানতাম। সেই ” 
কৈশোর-উত্তীর্ণ বয়সেহ দেখেছি গোর্কির মা" উপন্যাসের তার কৃত নট্যরূপ। উপরস্ত, 
THA নূরজাহান, কানিজ ('মা' চরিত্রে রূপদানকারী) এবং বাচ্চু দার মাধ্যম জেনেছি 
তার নাট্য চর্চার কথা । কেননা. এরা সবাই মাদারীপুর শহর থেকে এসেছিলো: আর তিনি 
তখনও সেই শহরে থাকতেন । একদিন তার সঙ্গে পরিচয় হলো: সদরঘাটের এক হোটেলে, 
নূরজাহান আমাকে নিয়ে গিয়েছিল; তখন সম্ভবত তিনি তার “অলঙ্কার অন্বেষা” গ্রন্থ নিয়ে 
Ue তার বৃবক্কন্ধ, স্বাস্থ্যময় শরীর এবং Wea কণ্ঠস্বর, নাটকীয় উচ্চারণ ও বিশেষ 
বাগ্ভঙ্গী, শব্দ নির্বাচন আমাকে মুগ্ধ করেছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করলেন। 
আমাদের পড়াতেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন; আজও এ কাব্যটি আমার প্রিয় এবং এর জন্য আমি 
তার কাছে খণী। তার বিশেষ উচ্চারণভঙ্গীতে পদগ্ডলো আবৃত্তি করতেন এবং পরবর্তীতে 
বিশ্লেষণ করতেন, আমি WEA মতো তার পড়ানো উপভোগ করতাম; বইয়ের পাশে 
যে মন্তব্যগুলো লিখে রেখেছিলাম, তা আজও চিত্ররূপময় হয়ে আমার গ্রন্থগারে AFE | 
এই বহটির দিকে তাকলে আজও তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই, চোখের সামনে ভেসে ওঠে 
তার ক্লাস এবং বুঝতে পারি ঢাকা বিশ্ববি৷ বাঙলা বিভাগের হাতে গোনা ক'জন 
সফল শিক্ষকের ভেতরে তিনি কেন অন্যতম উজ্জ্বল একজন! 
যোগ দেবেন কিংবা নিজেই নাট্যদল গড়বেন; আমি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম তিনি যেন 
নাটককে পরিত্যাগ করলেন। আসলে বলা ভালো নাট্যজগৎ তাকে পরিত্যাগ করলো 
(অবশ্য এ আমার একাভুহ নিজস্ব অভিজ্ঞান, এ বিষয়ে কখনই ভার সঙ্গে আমার আলাপ 
হয়নি)। আর তিনি ক্রমশ শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন; রচনা করলেন অভিধান, নির্সাণ 
তিনি। আমার কাছে সবসমই মনে হয়েছে, এ সবই তার এক ব্যক্তিগত প্রতিশোধ । ক্রমশ 
বাইরে। কিন্ত দেববঞ্চিত কর্ণের কথাই আজ মনে হয়, আমরা যারা দেবে বিশ্বাস করি না, 
তারা কী বলবো : প্রকৃতি না সময়ের প্রতিশোধ। অসুস্থ নরেন বিশ্বাসকে দেখলে মনে 
হয়__ আসলে যে 'বলি'র কথা তিনি বলেন, ব্যক্তিক জীবনে যেন তাই সত্য হতে যাচ্ছে। 
বেঁচে থাকবেন এবং তার কণ্ঠস্বরের কাছে আমরা বার বার ফিরে যাবো । তার ভাষা চুরি 
করেই বলি ‘এ আমার বিশ্বাস নয়, প্রতীতি'। 

তার সাক্ষাৎকার নিতে চেয়েছি, কথা ছিল দীর্ঘ হবে তা। তার, আমার এবং 
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নুরজাহানের অসুস্থতার জন্য কিছুতেই সময় মেলাতে পারছিলাম না। ইতোমধ্যে তিন মাস 
চলে গেছে, পত্রিকার নিজস্ব একটা সময়সূচী তো আছে। আমি স্বেচ্ছাচারী, এক সংখ্যা 
a পিছিয়ে দিয়েছি, ঈশ্বর তো নই যে অনত 
সঙ্গতও নয়, অসুস্থ স্যারের অনুমতি (যা নিতে আমার কষ্ট হয়েছে) নিয়ে ছাপালাম। 
অবশ্য এর মধ্যেও একটা পূর্ণতা রয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। __সম্পাদকীয় টাকা ।) 

আবু ইউসুফ : আপনাকে মূলত নাটকের লোক বলেই ভাবতাম / হাবীনতা-উত্তর 
বাংলাদেশে ঢোকাকোক্ছিক নাটকের একটা ESENG অবস্থায় আপনি ঢাকায় এলেও ক্রমশ 
নাট্ক থেকে FATE হয়েছে আপনার অবস্থান, কেন? 

নরেন বিশ্বাস : এই অনুমান বহুলাংশে সত্য । ছোটবেলা থেকে ভাবতাম নাটকহ হবে 
আমার জীবনের প্রধান বিবয়। নাটক করে যদি ভরণপোষণ হইতো, বেঁচে থাকা যেত অর্থাৎ 
, জীবিকা নির্বাহ করা যেত, তাহলে নাটকই হতো আমার পেশা; আমি অধ্যাপনায় আসতাম 
না। নাটক করে যেহেতু বাঁচা যায়না, তাই অধ্যাপনায় থেকে যেতে হলো। 

আমি যখন ছাত্র, তখন থেকেই নাটক দেখা, নাটক করার নেশা ছিলো প্রচণ্ড । উচ্চ 
মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ার সময় কলেজে নাটক করেছি; অনার্স করার সময় শ্রদ্ধেয় মুনীর 
চৌধুরীর নির্দেশনায় দু'টি নাটকে কাজ করেছি; নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছি হলের নাটকে | 
১৯৬৩-তে বাঙলা বিভাগ থেকে “বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ আয়োজিত হয়। এখানে 
একজন ছাত্র একটি মাত্র বিষয়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলো । বাছাইপর্বে বিচারক 
ছিলেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মোঃ আবদুল হাই, অজিত গুহ প্রমুখ । এ পর্যায়ে আমি 
মেঘনাদবধ কাব্য’ থেকে আবৃত্তির জন্য ৩২ জনের মধ্য থেকে নির্বাচিত হই। দেখা গেলো 
মীর মোশাররফ হোসেনের নাটক বাদ পড়ে যাচ্ছে। ছাত্রদের অনুরোধে মুনীর চৌধুরী তার 
৩ বিশেষ ক্ষমতায় মোশাররফ হোসেনের নাটকের জমিদার চৌধুরীর চরিত্রের জন্য আমাকে 
* নির্বাচিত করেন। প্রতিদিন রিহার্সেলের সময় প্রচুর লোক সমাগম হতো। নাটক অনুষ্ঠানের 
দিন সুনীর চৌধুরী একটি মজার ঘোষণা দিয়েছিলেন জমিদারের মুখে যে দাড়ি দেখছেন, 
সে দাড়ি নকল নয়, আসল। পুরো ব্যাপারটা আমার নাট্য-আসক্তিরই Bead, যা আমি 
সরস আমোদে আজও উপভোগ করতে পারি। 

ছাত্র জীবন শেষে, ১৯৬৬ তে আমি প্রথম পাকুন্দিয়ায় অধ্যাপনা শুরু করি, মাদারীপুর 
নাজিমউদ্দিন কলেজে যোগ দিই ১৯৬৭ সালে। ফলে ঢাকার সঙ্গে, ঢাকার নাট্য-পরিবেশ 
থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। তবে নাটক সম্পূর্ণ ছাড়িনি। soe গোর্কির উপন্যাস 
‘মাদার’ কে নাট্যরূপ দেয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত হই। স্বাধীন বাংলা বেতারের জন্য বেশ 
ক'টি নাটক লিখেছিলাম; এর মধ্যে নিহত কুশীলব' নাম করেছিলো । এ ছাড়া “রৌদ্র দিন, 
এবং পরবতীঁতে ক্রশবিদ্ধ যীশু’ ও “তামসীর BP নাটকগুলো বাংলাদেশ বেতারে 
« প্রচারিত হয়। ১৯৭৩/৭৪ সালে বাংলাদেশ বেতার নট্যসপ্তাহের আয়োজন করেছিলো | 
তখন সাতটি রাতের নাটকের মধ্যে আমার দু'টি নাটক দু'রাতে প্রচারিত হয়। এক্ষেত্রে 
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ম্যাক্সিম গোর্কির “মাদার কে নাটারূপ দিতে গিয়ে আমার যন্বণাবহ অভিজ্ঞতার কথা না 
বলে পারছিনা । নাটকটা লিখতেও চেয়েছি মূলত বেতারের জনা । কিন্তু, বিশাল উপন্যাস 
থেকে নাট্যরূপ দেয়াটাই ছিলো বেজায় জটিল কাজ; EAS, উপন্যাসের মাতৃচেতনাকে 
রূপায়ণের Sel আমাকে রাতের পর রাত বিনিদ্র রেখেছে । এ সময়েই একদিন “মা কে 
মঞ্তায়নের চিত্তাটা মাথায় এলো; ফলে মাতৃচেতনাটা বাস্তবায়নের রূপটা আমার কাছে 
পরিষ্কার হয়ে উঠলো। এই চিস্তাটা বেশ সার্থক হ'লে আমি ‘মাদার’ এর নাট্য রূপ দেয়া 
সম্পন্ন করি এবং কলেজের মঞ্চে সফলভাবে এর মঞ্চায়নও করি। বহটি একবারেহ্‌ সাড়ে 
পাচ হাজার ছাপা হয় এবং বেশ তাড়াতাড়ি তা শেষ হয়ে যায়। অমলেন্দু বিশ্বাস “মা কে 
যাত্রার মঞ্চে পরিবেশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; fee তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তখন 
আমার কিছু জানা নেই। 

স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে যে নাট্যচর্চা শুরু হয়, আমি তাতে আন্দোলিত হলাম, 
প্রাণিতও হলাম। ১৯৭৬ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার ফলে নাট্যধারার সঙ্গে যুক্ত 
হওয়ার সুযোগও এলো। ‘আরণ্যক’, “বহুবচন” প্রভৃতি দলের পুরানো নাট্যকর্মীরা দলে 
টানতে চাইলেন । তখন দিল্লী থেকে নাটকের উপর পড়াশুনা শেষ করে ফিরে এসেছে 
ব্যবস্থাও ছিলো আমার বাসায়। ‘বহুবচন’ তার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব দিতে 
চেয়েছিলো আমাকে । কিন্তু ততোদিনে একটা বিষয় আমাকে পীড়িত করতে শুরু করেছে। 
নাট্যদলগুলো ও তার কর্মীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়া, কুৎসা প্রচারে TOTI হয়ে 
উঠেছে : এই অনাটকীয় ma আমাকে রীতিমত আহত করে তুললো । ফলে, অধ্যাপনার 
বাইরেও আর এদের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হওয়ার ভাবনায় ছেদ পড়লো। তবে, নিয়মিত 
নাটক দেখতাম, আলোচনা করতাম এবং যে কোন সুযোগেই সুস্থ পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা 
করি। কিন্ত, এই সব পরামর্শ বা সমালোচনা সহ্য করার মানসিকতা এদের নেহ বলে 
আমার WA হলো। ১৯৮৯/৯০ সালে, নাট্য ফেডারেশন আয়োজিত একটি আলোচনা 
সভায় আলোচক হিসাবে অংশ নিয়েছিলাম। তখন প্রমাণ সহযোগে আলোচনায় 
সঙ্গতি নেই। দর্শকের এই সমালোচনা সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নাট্যকর্মীরা বা 
নাট্যদল সেটা ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। এখানে বেইলীরোডে কয়েকজন মিলে নাটক 
করেন, জীবনের মূল সত্য তারা এড়িয়ে Wal বৃহত্তর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগহীনতা, 
আদর্শ ও ঘোষণার এই ব্যবধান নাটককে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারবে না বলেই আমি 
মনে করি। 

প্রশ্ন : সাধারণভাবে বাঙলা নাটকের একটা চর্চা এদেশে ছিলো! ৪৭-এর পর AF 
পাকিভানে সেই খারা কিছুটা হলেও চলেছে ॥ স্বাধীনতার পরেই মুলত জোরে-সোরে 
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a রিতার নান OOO E রুল পুরে, 
একাটি এ রকম, স্বাধীনতা Ya তরুণদের ভিতরে একটি JATA সমবেত মানসিকতায় 
কাজ করার অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস তৈরী করেছিল / নাটক যেহেতু একটি সমবেত প্রয়াসের 
* ফসল. তাই এ অভ্যাসের প্রেরণায় যুদ্কোতরকালে একদল তরুণ লাটা চচীার দিকে ধাবিত 
Cs বলেই এ সময় নাটান্দোলন বেশ বেগবান হয়ে ওঠে। আপনার কাছে 
ঢাকাকোন্ড্রিক এই aby চার কারণ কী? 
উত্তর : '৪৭ উত্তরকালে এদেশে নাটকের যে চর্চা ছিলো, তা নিতাস্তহ সীমিত পর্ষায়ে। 
মূলত স্কুল-কলেজের বার্ষিক নাটক, পূজা উপলক্ষে আয়োজিত নাট্যানুষ্টান, বিশ্ববিদ্যালয়ে 
হল কেন্দ্রিক নাটক ও ড্রামা সার্কেলের প্রয়াসের মধ্যেই তা আবদ্ধ ছিলো, নাটকের ব্যাপক 
প্রসারহ্‌ ঘটেনি। এর কারণ হিসেবে শুধু পাকিস্তানী তমুদ্দুনকেই দায়ী করা চলে, না; 
, নাটক আজও তেমনভাবে আসেনি। এমন কি একথা পশ্চিমবঙ্গের নাটকের ক্ষেত্রেও সত্য 
সেখানে নাটকের সংখ্যা অনেক, কিন্ত জীবনে তার বেগ কম। 
এর কারণ, আমাদের জীবনেই নাটক নেই, নাটক হওয়ার মূল উপাদানের বড়োই 
অভাব আমাদের জীবনে, জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা ধর্মদর্শনের প্রভাবে। ধরা যাক, 
ACEI সেই পাগুব-কুরূুদের যুদ্ধের কথা। প্রখ্যাত যোদ্ধা অর্জুন, যুদ্ধে যাকে আঘাত 
করবে, সবাই তার আত্মীয় বিধায় সে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বলে কৃষ্ণ তাকে বলেছে, তুমি 
বিচলিত হচ্ছ কেন? আঘাত করো । তুমি উপলক্ষ মাত্র, যাদের আঘাত করবে তারা মুলত 
মরেই আছে__তুমি ক্রীড়নক, কারক নও। এই বিশ্বরূপ দর্শনে বোঝা যায় জীবনে যা 
ঘটেছে তার পিছনে কাজ করেছে দৈব। রামায়ণের যুদ্ধের পেছনেও এই একহ দেবের 
নিয়ন্ত্রণ । যথার্থ জীবনের যুদ্ধ থেকে যে নাটকের দ্বন্দ জন্ম নেবে বাঙালীর জীবনে চেতনায় 
তার বড়ই অভাব। বাঙালী এক দ্বন্দ বিমুখ জাতি__ধর্মসূত্রে বাধা জীবনের টানেহ এমন 
হয়। মুখে যতোই প্রগতিশীলতার কথা বলা হোক না কেন, মুলে রয়েছে ‘তুমি হৃষিকেশ’ 
আমার হৃদয়ে আছো-_আমাকে দিয়ে যা করাচ্ছো, আমি তাই করছি’ জাতীয় ধর্ম চেতনার 
টান, নিয়ন্ত্রণ। অভিমন্যু বৃহ্যের মতোই এক অলিখিত ABA আমরা বন্দী। তাহ, যে 
সংঘাত, জীবনযুদ্ধের কঠিন সংঘর্ষ দ্বন্দ্বের বীজ নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে, তার অভাবে, 
দ্বিতীয় কারণ আমাদের মাটি : আমাদের মাটি ভেজা, তাই মনও ভেজা। একটি 
cary, করুণ ধারায় আমাদের মন প্রাবিত। এই মন ও মাটি সাহিত্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই 
প্রভাব ফেলে। বাঙালীর সমগ্র সাহিত্যের মধ্যেই এই নমনীয়, স্নেহসিক্ত, হৃদয়-উচ্ছসিত 
ধারার পরিচয় চিহ্নিত। বেদুঈনরা কমবেশী দুর্ধর্ষ, জীবন সংগ্রামের কাঠিন্য তাদের এই 
বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করেছে। বাঙ্লা নাটকের ক্ষেত্রে যথার্থ জীবন-সংঘাত-জাত দ্বন্দের যে 
ʻ অভাবের কথা বলেছি, বাঙালী জাতির উৎসগত সরসতা, আদ্রতা তার জন্য দায়ী। 
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EE ও ০ এ রা a ee এ 
উপাদান-বঞ্চিত, এই কথার পেছনে কি পাশ্চাতা নাটাদশন কাভ করছে AY? 

উত্তর : আমাদের দেশে এ পর্যক্ত যতো নাটক হয়েছে, তার অধিকাংশই By product. 
পাশ্চাত্য নাটকের আদলে সৃষ্ট দেশের প্রচলিত নাটাচর্চার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। “ 
উনিশ শতকে যখন ইউরোপীয় রীতির আদলে বাঙ্লা নাটক রচনার শুরু, তখন 
ইউরোপীয় ঘেরাটোপ নাটকের বাইরে আমাদের দেশজ রীতিকে গ্রাহ্য করা হয়নি। ফলে, 
ইউরোপীয় “অগ্রগামিতা বা দেশজ রীতির ধারার, কোন FRAS নতুন নাটকে ফলে 
ক্রাভিকালে, পাশ্চাত্যের যেকোন ধারাকে অনুসরণ, অনুকরণ করতে গিয়ে নিজস্ব, দেশজ 
fe থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে, এ চেতনা আমাদের সাহিত্যে আরোপিত 
হয়েছে, নিজস্বতায় পরিণত হয়নি। ইউরোপীয় রীতিতে নাটক লিখতে গিয়ে সেই অবস্থাই 
হয়েছে। জন ও জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংস্কার করা যায়, বিপ্লব করা যায় না। ব্রাহ্ম 
জীবনবোধ, হাজার বছর বাহিত জীবনের মূল ধারার সংস্কার মানুষের রক্তের গভীরে Se 
পেতে থেকেছে। আপাদমস্তক ইউরোপীয় পোশাকে আবৃত, আচরণ, আহারে বিহারে যে 
মধুসূদন ure ইইউরোপীয়ান' তার সাহিত্যে সেই fy সংস্কার কি বার বার হানা 

আমাদের নাট্যকর্মীরাও এদেশের মূল নাট্যধারা-বিচ্যুত। আসলে বাংলাদেশের নাটক 
‘বলি’ চায়। আর নাট্যকর্মীরা নাটকের সিঁড়ি ভেঙ্গে ব্যক্তি জীবনের উন্নতির জন্য পথ 
উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য না জেনে, শুধু প্রলোভনে পড়ে কিছু ব্যক্তি এখানে উন্নতি” ঘটায়। কিন্ত 
যথার্থ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যহীন আন্দোলন যতোদূর যেতে পারে, বাংলাদেশের নাট্যান্দোলনের 
ক্ষেত্রে ঠিক ততদূর “অগ্রগতি” হয়েছে। 

তাছাড়া, এদেশ মুসলমান প্রধান, ধর্মীয় প্রতিরোধ আছে সেটাও অনস্বীকার্য । কোন 
জন্য মুক্ত, উপযুক্ত বা যথার্থ বলা যায় না। রাজনৈতিক দল কিংবা তার দর্শন যদি 
জনগণকে মুক্ত জীবনের চেতনায় উদ্বোধিত করতে না পারে, তবে সেদেশের নাটকে সেই 
চেতনা আসবে কী করে? + 
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প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার-শান্দ্রে কাব্য ও ‘Aer শব্দ দটি একার্থক। টিন 
সা aan ecu গুরু হয়েছে কা 














পূর্ব যুগেই ae শুরু রা TIERA আলোচনা | 11 যদিও গ্যারিস্টটলের ৬, 
ors—al.%. ৩২২) AIDIA গ্রন্থের অনেক পরে রচিত হয়েছে প্রাচ্য কাব্যত 
প্রথম AZ ভরতের (চতুর্থ শতাব্দী) 'নাট্যশাস্ত্র'; তবু প্রাচীন ভারতীয় কাব্য-শান্থে কোথাও 
নেই গ্যারিস্টটলের কোন প্রভাব; । সংস্কৃত-কাব্যশাস্ত প্রথম থেকেই বিকশিত হয়েছে নিজস্ব 
পথ ধরে। GPA আলোচনায় যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে কাব্য-নির্সিতি প্রসঙ্গ, 
সেখানে প্রাচ্য অলঙ্কার শান্দে সৌন্দর্যচেতনা | তা Ames, ভারতীয় এবং গ্রীসীয় কাব 
মৌল-সাদৃশ্য অবিষ্কার মোটেই দুরূহ নয়। ara ie ০ eae 
করে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ (সপ্তদশ শতাব্দী) পর্যস্ত সকলেই আনন্দ-স্জন এবং রস- 
আনন্দই হচ্ছে কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য; তিনি বলেছেন, জীবনের অনুকরণ মুলত আনন্দেরই 

The other theory, tactly no doubt held by many, but put into definite 

shape first by Aristotle. was that poetry is an emotional delight. it’s 

end is to give pleasure. 

সংস্কৃত ভাষায় কাব্যেতন্তের আলোচনা খ্রীস্টপূর্ব যুগ থেকে শুরু হলেও, বাংলাভাষায় 
এ-সম্পর্কিত আলোচনা শুরু হয়েছে একান্তই আধুনিক কালে। ভারতীয় বঙ্গে অলঙ্কার-শাস্থ 
কিংবা নিন দার! সানা নি বারা পারা রা রাকাত আমাদের জানা 
মতে বাংলাদেশে ইতঃপূর্বে এ-বিবয়ে পূর্ণাঙ্গ কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি ।: এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক 
নরেন বিশ্বাস পথিকৃতের দাবীদার । তার 'অলঙ্কার-অবেষা' এবং 'কাব্যতস্ত-অন্বেবা' শীর্ষক 
HZ দুটি প্রাচ্য অলঙ্কার-শান্ত্র এবং কাব্যতত্ত আলোচনায় বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রয়াস; 
এবং এ-সৃত্রেই উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশ নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ । 

অলঙ্কার অস্বেষা 0 

কথা বলার সময় ভাষায় অলঙ্কার-প্রয়োগ মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য । সৌন্দর্য-সৃষ্টির 
লক্ষ্যে এবং কথাকে শ্রুতিমধুর করার উদ্দেশোই ভাষায় ব্যবহৃত হয় অলঙ্কার L কবিও তার 
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রা রি ale sees অলঙ্কারশান্ত্র হিসেবে অভিধা পেয়েছে। 
অবশ্য সংস্কৃত-আলম্কারিকগণ অলঙ্কারশান্ত্রে কেবল অলম্কারহ বিশ্লেষণ করেননি, বরং 
তাদের রচনায় প্রাধান্য (ARS কাব্যততু-প্রসঙ্গ বা Poctics | প্রাচীন" ভারতে PA বা 
Poctics অলঙ্কারশাস্ত্র নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে | অলঙ্কারশাস্তর মূলত কাব্যসৌন্দর্যবিজ্ঞান। 
সংস্কৃত Gey’ শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে এক অর্থ হচ্ছে ‘ভূযণ'। সুতরাং বাক্যকে 
SAJ বা ভূষণ করা হয় যা দ্বারা__তাইহ অলঙ্কার । অলঙ্কার শব্দের বাপক অর্থ তাহ 
সৌন্দর্য; সঙ্কীর্ণ অর্থ অনপ্রাস উপমা-রূপক-সমাসেক্তি-উৎপ্রেক্ষা হত্যাদি। বাক্যের বা 
চরণের মধ্যে অলঙ্কার নয় কোন আরোপিত সৌন্দর্য: সৌন্দর্য-সৃষ্টির লক্ষ্যে অলঙ্কারটি 'যদি 
ঙ্গীভূত হয়ে যায়, তবেহ অলঙ্কার সার্থকতা । তবে রূপ যেহেতু রসের 
আধার, তাই অলঙ্কার শুধু সৌন্দ্যহ নয়__বাধানাসৃষ্টিতেও থাকে কার্যকর । বস্তুত অলঙ্কার 
যেখানে কাব্য-সৌন্দর্যের জনক, সেখানে তা কাব্যের শন্দার্থেরহ অভিন্ন রূপ-মাত্র। 
অলঙ্কারের মূল উদ্দেশ্য কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা: বদি বিশেষ একটি অলঙ্কার-প্রয়োগে 
চারার diet tk জা রা সৃষ্টি হলো না এতটুকু লাবণ্য-তাহলে এ অলঙ্কার-নির্মাণে 
কবির কোন সার্থকতা নেই। এ-প্রসঙ্গে 01০০০-এর মন্তব্য স্মরণীয় : 
One can ask onesclf how an ornament can be joined to expression. 
Externally? In that case. either it must always remain separate. Inter- 
nally? In that casc. either it docs not assist expression and mars it: or 
it does from part of it and is not ornament, but a constituent element 
of expression. indistinguishable from the whole. ' 
চর্চাপদের যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবু এ-তথ্য 
বিস্ময়কব যে, বাংলাভাষায় অলঙ্কার-শান্থর AZ এ-যাবৎ অতি অল্প সংখাকইহ রচিত 
হয়েছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কারশাস্ত্র-বিষয়ক অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। 
এর অধিকাংশই পূর্বসৃরির সিধান্তের প্রতিধ্বনি-মাত্র__তাতে নেই কোন মৌলিকতা কিংবা 
অধিকাংশই সংস্কৃত অলঙ্কার-শান্দের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলোর অনুসরণে-অনুকরণে রচিত 
হয়েছে। কলতঃ প্রায় সবগুলো অলঙ্কার-গ্রন্থুহ বৈদিক বা সংস্কৃতির মেনাক ভারে আক্রাত্ত। 
প্রাচীন ভারতের আলঙ্কারিক আচার্ধগণির সাধনার ফল আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ 
করেছি। বর্তমান কালে অলঙ্কার-শান্ত্রের ওপর এমন কোন গ্রন্থ রপায়িত হয়নি, যা পূর্বসূরির 
আলোচনার ধারাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ মৌলিকতা দাবী করতে পারে; এবং তার অবকাশও 
আছে কিনা, তা বিবেচ্য। নরেন বিশ্বাসের 'অলঙ্কার-অন্বেযা'ও নয় অলঙ্কার-শাম্ত্ের ওপর 
লেখা কোন মৌলিক গ্রন্থ এবং লেখক এমন কথা কোথাও দাবীও করেননি ।" তবু কতগুলো 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের জনোই তার গ্রন্থটি বাংলাভাষায় রচিত অলঙ্কারশান্ত্র-বিবয়ক 
SZETA মধ্যে স্বাতান্ধ্োর দাবীদার | 
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নরেন বিশ্বাসের 'অলঙ্কার-অন্বেবা, রা আক eels veers 
নয়; বরং গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে এখানে আছে তার আধুনিক চিন্তা ও চেতনার প্রকাশ, 
a বিবেচনার ক্ষেত্রে আছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, আছে নতুন বিন্যাসরীতি। লেখক অলক্কারের 
আলোচনা এবং উদাহরণ দিতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষার প্রাঞ্জল অনুবাদ সংযোজন করেছেন, 
যা বাংলাভাষায় রচিত অলঙ্কারশান্ত্রবিবয়ক গ্রন্থগুলোয় এক বিরলদৃষ্ট ঘটনা । বিদ্যাপতি- 
চণ্ডাদাস-ভারতচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে উদ্ধৃত হলেও, অলঙ্কারের উদাহরণ দিতে 
গিয়ে পূর্বসূরিরা যেখানে সংস্কৃত কাব্য থেকেই অধিকাংশ উদ্ধৃতি আহরণ করেছেন; সেখানে 
নরেন বিশ্বাস যেমন সংস্কৃত কাব্য থেকে, তেমনি চর্চাপদ হতে শুরু করে বাংলাদেশের 
উদাহরণ সংগ্রহ এবং বিশ্লেবণে লেখকের পঠন-পাঠনের বিস্তৃতি এবং AAAA সংবেদনার 
_ স্বাক্ষর CEA অলঙ্কারের উদাহরণে এগ্রন্থে কথাসাহিত্য থেকেও উজ্জ্বল এলাকা উদ্ধত 
পা SOF “GUE প্রধান কবিদের রচনার মধ্যেই কেবল 
বিচরণ করেননি, বরং অপেক্ষাকৃত কম-পতিত কবিদের রচনায় Ma এলাকা যেখানে 
পেয়েছেন, তাও তুলে এনেছেন। অলঙ্কারের মুল-সুত্ররাশি তিনি সহজভাবে উপস্থাপনে 
প্রথম থেকেই সচেষ্ট থেকেছেন; তবে কখনো কখনো অতি সরলীাকরণ প্রক্রিয়া বে আপাত- 
জঁটিলতারও কারণ হয়েছে, এমন কথা অস্বীকার করা যায় না। একথা নির্দিধায় বলা যায়, 
এ-দেশে অলঙ্কার-চর্চার ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হিসেবে অলঙ্কার MAAT 
ছাত্র-ছাত্রী এবং পণ্ডতজন-_ সকলের কাছেই সমাদৃত হবে। “অলঙ্কার-অন্বেষা' বিন্যস্ত 
হয়েছে মোট তিনটি অধ্যায়ে । প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে অলঙ্কার : উৎস ও 
ক্রমবিকাশ" | আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচিত বিষয় যথাক্রমে শব্দালঙ্কার' ও 
“অর্থালঙ্কার'। অলঙ্কার : উৎস ও ক্রমবিকাশ’ শীর্ষক অধ্যায় অমাদের বিবেচনায় 
“অলঙ্কার-অন্বেষা'র সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এলাকা। জালঙ্কারিকের wy দৃষ্টি দিয়ে নরেন 
বিশ্বাস এখানে অলক্কারশাস্ত্রসম্পর্কিত ভারতীয় মনীষার প্রধান রচনাগুলো বিবেচনা 
করেছেন- নির্দেশে করেছেন অলঙ্কার আলোচনায় পূর্বসূরি আর দের অবদানের 
স্বরূপ। সংক্ষিপ্ত হলেও এঅধ্যায়ে অলঙ্কারশান্ত্র-চর্চার একটি পূর্ণাঙ্গ র রূপরেখা উপস্থাপনে 
তিনি উলেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। ইতিহাস, পুরাণ, দর্শন, ব্যাকরণ প্রভৃতির মতো 
ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্রও অতি প্রাটীন। অলঙ্কার-শান্ত্রবিষয়ক যে-সব গ্রন্থ আজ-অবধি 
আবিস্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থটির" রচনাকাল চতুর্থ শতাব্দী। এরপর বর্তমান 
কাল-পর্যস্ত সময়-পরিসরে অলঙ্কার-শান্ত্রের ওপর অনেকগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছে । লেখক 
এ-সব গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে অলক্কার-শান্ত্রের উৎস এবং ক্রমবিকাশরেখা উপস্থাপনে 
রা es ee. EEE aan care oe ee 
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তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়-_ একথা নিদ্ধিধায় বলা যায়। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি এবং প্রনরুক্ত বদাভ্যাস-__-এই পাচটি 
প্রধান শাখায় বিভক্ত করে শব্দালঙ্কার সম্পর্কে লেখক তার আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। 
লেখক প্রথাগত ভাবেই অর্থালঙ্কারকে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার, বিরোধমূলক অলঙ্কার, 
শৃত্খলামূলক অলঙ্কার, ন্যায়মূলক অলঙ্কার এবং yore প্রতীতিমূলক অলঙ্কার__এই পাঁচটি 
শাখায় বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। তিনি সহজভাবে অলঙ্কার-বিশ্লেবণের চেষ্টা 
করেছেন এবং এ-ক্ষেত্রে পূর্বসূরির আলোচনাকে সর্বদা স্মরণে রেখেছেন। তার পূর্ববর্তী 
আলকঙ্কারিকগণ অলঙ্কারের ব্যাখ্যায় যে-সব উদাহরণ উদ্ধৃতি করেছেন, তাও তিনি বিবেচনা 
করেছেন সতর্কতার সঙ্গে। এই বিবেচনা করতে গিয়েই শ্যামাপদ চক্রবর্তী 'অলঙ্কার- 
চন্দ্রিকা*য় নিশ্চয় অলঙ্কারের যে ভুল উদাহরণ দিয়েছেন, তা তিনি নির্দেশ করেছেন ।১ 
শ্যামাপদ চক্রবর্তী এবং বাংলাভাষার অন্যান্য আলকঙ্কারিক তাঁদের গ্রন্থে তুল্মযোগিতা, 
দীপক, সহোক্তি অনন্বয়, শ্লেষ (অর্থ), পরিবৃত্তি সমাধি ভাবিক, পর্যায়, সামান্য, অনুকূল, 
আরও কয়েকটি অলঙ্কার’ বা বিশেষ কিছু অলঙ্কার’ প্রভৃতি শিরোনামে বিন্যস্ত করেছেন। 
কিন্তু নরেন বিশাস এগুলোকে অর্থালঙ্কারের প্রধান পাঁচটি শাখার মধ্যেই বিন্যস্ত করেছেন 
এবং এ-সম্পর্কে তার বিবেচনাও যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। 











মানুষের শিক্ষা, রুচি, অভীগ্পা এবং প্রকাশভঙ্গির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের 
ব্যক্তি থেকে জাতিতে, জাতি থেকে সমগ্র বিশ্বে হয়েছে পরিব্যাপ্ত; ফলে একালের অলঙ্কার 
প্রাচীন কালের অলঙ্কারের মতো বস্তধর্মী নয়, বরং ব্যপ্জনাপ্রধান। fee “অলঙ্কার-অন্েষাশ্য 
অলঙ্কারের বিবর্তনরেখা আঁকতে গিয়ে এবিষয়ে লেখকের মনোযোগ যথাযথ গুরুত্বের 
সঙ্গে আকৃষ্ট হয়নি । 

ree eo বাজ পারা পাশ্চাত্য অলকঙ্কারের প্রভাবে আমাদের 
অলঙ্কারেও এসেছে নতুন টার রানার সির 
বিবেচনা উপস্থিত ats aza তাৎপর্য আরো বৃদ্ধি পেত। অলঙ্কার-আলোচনায় লেখক 
AFA এবং সংসৃষ্টি অলঙ্কার বাদ দিয়েছেন, is le এর alles es sf 
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a TORRE wen Roun “i | করে তার সমাজ-নন্দনতাত্তিক চাবিত্র 
বিশ্লেঘিত হলে “অলঙ্কার-অনবেবা য় সংযোজিত হতে পারতো নতুন মাত্রা । 


কাব্যতর্ত অন্বেষা 0 অলঙ্কার-অন্বেখা'র মতো কাব্যতকডুুঅন্বেবা' ও নয় প্রাচ্য কাবাতর্তু- 
বিষয়ক কোন মৌলিক গ্রন্থ । 'কাব্যতত্ত-আন্বেষায় লেখক মুলত কাব্যসাহিত্ের সংন্তার্থ ও 
স্বরূপ এবং কাব্য-রস সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় কাবাতাত্তিকদের আলোচনা সংকলিত 
করেছেন। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, পূর্বসুরিদের কাব্যভাবনা মূল্যায়নে নরেন 
বিশ্বাসের বিশ্লেষণ নিজন্ব বিবেচনাবোধের স্বাক্ষরবাহী ৷ বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতির 
দিকে লক্ষ্য রেখে লেখক সংস্কৃতির কাব্য-সুত্রগুলো ব্যাখ্যা করেছেন এবং আলোচনায় 
অগ্রসর হয়েছেন সাহিত্য-আশ্বাদন এবং কাব্য-সৌন্দর্য বিশ্লেষণের দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত 
রেখে। কাব্যতত্ত বিষয়ক সংস্কৃতির নীরস সূত্রগুলো লেখকের বিন্যাস-কৌশল এবং ভাবার 
শ্রার্জলতায় সহজেই সক্ষম হবে পাঠকের মনোযোগ আকর্বণে। প্রাচ্য RANEGA দুরূহ 
জিজ্ঞাসা”) “কাব্যতত্ত-অন্বেষা, বেদিক-গাস্টীর্ আর পরিভাষা-কন্টকিত 
অন্বেষার মতো কাব্যতর্ত-অন্বেষা'ও এ-দেশে কাব্যতত্ত-চচার প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রয়াস 
হিসেবে ছাত্র-ছাত্রী এবং পণ্ডিতজন__সকলের কাছেই সমাদৃত হবে। 'কাব্যতস্ত-অন্বেষা’ 
বিন্যস্ত হয়েছে মোট চারটি অধ্যায়ে। প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় কাব্যসাহিত্যের 
সংভ্তার্থ | সেই ভর সময় থেকেই কাব্য বলতে কি বোঝায়, তা নিয়ে আলঙ্কারিকদের 
মধ্যে মতভেদের শেষ নেই। প্রথম অধ্যায়ে লেখক প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যত্ত 
খ্যাতনামা কাব্যতান্তিকদের সাহিত্যভাবনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থিত করেছেন। এই 
অধ্যায়টি লেখকের ইতিহাসচেতনা, অভিনিবেশের বিস্তৃতি, শ্রম্ণশীলতা এবং নিজস্ব 
বিবেচনাবোধের পরিচয়বাহী। কালানুক্রমিক ভাবে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় 
আলঙ্কারিকদের কাব্য-ভাবনাই শুধু উপস্থিত করেননি, বরং এখানে আছে বিষয়ের প্রতি 
তার weary অর্তদৃষ্ঠির স্বাক্ষর । অধ্যায়ের সমাপ্তিতে, অতি সংক্ষিপ্ত হলেও, পাশ্চাত্য 
নন্দনতর্তের প্রভাবে উনিশ শতকে এসে বাঙালি সাহিতাতাস্ত্িকদের শিল্প-চেতনায় CA- 
Se ee tees রা রা কাব্যতত্ত-চর্চার 
একটা পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে বলে, প্রথম অধ্যায়টি “কাব্যতত্ত অন্বেষা'র 
তাৎপর্যপূর্ণ এলাকা। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিবেচ্য বিষয় ‘কাব্যের আত্মা : অলঙ্কার, রীতি, বক্রোক্তি ও ধ্বনি- 
প্রসঙ্গ'। প্রাচ্য কাব্যতাত্তিকদের মধ্যে কাব্যের আত্মা কিতা নিয়ে রয়েছে দীর্ঘদিনের 
বিতর্ক। এই অধ্যায়ে লেখক কাব্যের আত্মা-নির্ণয়ে অলঙ্কার, রীতি, বক্রোক্তি এবং 














EC. 
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ধবনিবাদীদের অভিমত উপস্থিত করেছেন রং তুলে ধরেছেন এ-সম্পর্কে নিজস্ব বিবেচনা । 
pail htt Aa li rs চৈতনা-সজি 
দৃঢ়তার সঙ্গে ni করেছেন এবং অভিহিত ' করেছেন একজন প্র্ঞা-পরিচালিত e 
অনুভবসঞ্চারী : 

তিনি (কুত্তক) সমগ্র গ্রন্থে (বক্রোক্তি জীবিত) এ-সত্য প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন 
যে. বক্রতা কেবল কাব্যের বিশেষ কোন অংশকে নির্ভর ক'রে নির্মিত হয় না, সমগ্র 
রচনায় (প্রবন্ধ-নাটকেও) eee থারে। কতক তার NA) Seas ব্যাথার রে 
sera পরিচয় দিয়েছেন, তা সাম্প্রতিক কালেরও পরম বিস্ময়ের বিষয়। কালাতি 
প্রজ্ঞার অধিকারী এই অসামান্য পণ্ডিত এ-সত্য সমাকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, 
‘কাব্যের প্রকৃত সিদ্ধি কথায়, রচনায় বা উক্তিতে।” PTA বিবেচনায় কাব্যের 
চমৎকারিতত্বের জন্যেই বক্রোন্তি আবশ্যিক আর এ বক্রোক্তিতে যেহেতু রয়েছে বৈচিত্র্য * 
(নোতুনত্ব) সম্পাদনের অনিবার্য শর্ত, সেজন্যে কাব্যের পালাপদলে, নোতুন যুগের কবিতা 
নির্মাণেও কুত্তক প্রবর্তিত “বৃক্রোক্তিবাদ' এক উদার প্রশ্রয়ের অফুরস্ত অনুপ্রেরণাভূমি 1৮ 
তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যথাক্রমে ‘রস’ এবং “রসের শ্রেণীকরণ 
ও উদাহরণ" । প্রাচ্য কাব্যতান্তিকেরা রসের স্বরূপ ব্যাখ্যায় যে প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন, 
তৃতীয় অধ্যায়ে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্য 
থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে লেখক নয়-প্রকার রসের আলোচনা করেছেন। এহ আলোচনা 
NSS প্রথাগত, কিন্তু সারলা ও প্রার্জলতায় স্বতন্ত্র । 











সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নন্দনতান্তিক চেতনাও বিবর্তিত হয়। yw 
প্রত্যেক যুগেরই শিল্প-বিচার এবং শিল্প-আস্বাদনের ক্ষেত্র রয়েছে মৌলিক বৈশিষ্ট্য, কেননা 
“Our attitude towards artistic beauty also changes from cra to era”. কিন্তু 
সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নন্দনতাত্তিক চেতনার বিবর্তন-রেখা যথাযথ আয়তন নিয়ে 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য Specs মধ্যে যে-বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়, তা এ-গ্রছে আদৌ 
oe বানি? ee দির ee সার CUS TE TENT 
কাব্যতত্তের আলোচনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নন্দনতত্ডের তুলনামূলক বিবেচেনা সংযোজিত 
সা ও আত এ 
(AKI পদাবলী-সাহিত্যের রসের সঙ্গে সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রের একটা তুলনামূলক বিবেচন। 
লিপিবদ্ধ হলে গ্রন্থটি অজন করতে পারতো স্বতন্ত্রচরিত্র। 
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niece seedling; লি Ar von tenn ween এ COED 
নুর বাংলাদেশের কবিদের দীপ্র এলাকা উদ্ধৃত হলে, গ্রন্থটি 
নতুন তাৎপর্যে অভিবিক্ত হতে পারতো । 

৮ নরেন বিশ্বাসের উপরোক্ত গ্রন্থ RTD পাঠ করালে একথা সহজেই মনে 
হবে যে, প্রাচ্য কাবাতন্তের সঙ্গে তার রায়েছে আবেগময় প্রগাঢ় প্রীতির সম্পর্ক। মূলতঃ 
ছাত্রদের উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থ av রচিত sam এবং এক্ষেত্রে 
লেখকের সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার । দু'একটি era কথা বাদ দিলে, এ- 
কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, নরেন বিশ্বাসের গ্রন্থ দু'টো সুপরিকল্পিত, সুলিখিত এবং 
wre অঙ্গীকারে সবিনাস্ত। অলঙ্কার-অন্থবা এবং কাব্যতক্ুঅন্বেবা' প্রা 

gama প্রজ্ঞার বিভূতি উপলন্ধিতে আগ্রহী পাঠকের মনোযোগ আকর্বাণ সক্ষম 
হবে বলে আমারা বিশাস রুহি: 
তথ্যনিদেশ : 

. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত £ বাংলা সমালোচনা পরিচয়, ১৩৭৬. কলিকাতা, পৃ. ১ 
২. এ-প্রসঙ্গে অধাপক নরেন বিশ্বাসের বিশ্লেষণ এরকম E 
বিস্তার করেছে HAGR কাল থেকে। 


.৩. সাহিত্যের মুখা-উদ্দেশা যে রস-সুষ্টি, সে-সম্পর্কে আচার্য 
যথা বীজাদ ভবেদবৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুম্পং ফলং তথা । 
তথা মূলং AAs Wed তেভো ভাবা বাবস্থিতাঃ। (alors, Te অধ্যায়) 
_ অর্থাৎ বীজ হতে যেমন গাছ হয় এবং গাছ হতে ফুল ও ফল তেমনি রসবীজ হতেই 
কাবা এবং এ-কাবোর ফুল ফল (ভাব, রীতি, অলঙ্কার ইত্যাদি) এই রসেরই প্রকাশ । SHS 

FITS SACHA, পৃ. 4 

৪. S. H. Butcher : Aristotle's theory of Poetry and Fine Arts. 
4th edition 1911. MacMillan Co.. London. P. 215 

৫. অধ্যাপক প্রণব চৌধুরী রচিত ‘ance শীর্ষক একটি গ্রন্থ ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়েছে 
১৯৭৯ সালে। কিন্তু aud পূর্ণাঙ্গ নয় এবং একান্তই নোট-ধর্মী। 

৬. এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় বামনের সেই বিখ্যাত উক্তি : “সৌন্দর্যাম অলঙ্কার £'। 


a. Benedetto Croce : Aesthetics, 1902; Translated by Douglas Ainslie. 
1909, MacMillan Co.. London. Chap. IX. P. 73 
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রাতের বিবেচনা এখানে স্মরণীয়: 





. এ-প্রসঙ্গে লেখকের বিনয়ী ভাষা : 


অলঙ্কার-অবেষা” প্রাচীন পণ্ডিতদের বিচারের সপ্তম বেদাঙ্গ’ ও নয়, কিংবা সংস্কৃত ভাযার 
অথবা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পাশ্ডিতাপূর্ণ কোনো কাবাতন্তও নয়। এটি মূলতঃ একজন সহৃদয় 
কাবা-পাঠকের সংবেদনশীল কাবা-বিচারের প্রচেষ্টা মাত্র। 

_ দ্রষ্টবা : অলঙ্কার-অন্বেষা, গ্রন্ছ-প্রসঙ্গ অংশ, প্র. ১১-১২ 


- ভরতের “নাটাশান্ত্রই এ-পর্যস্ত আবিষ্কৃত অলক্কার-শান্ত্রের প্রাচীনতম sz 


Wet : অলঙ্কার-অধেযা, A ৮১-৮২ 


. পাশ্চাত্য অলঙ্কার সম্পর্কে অতি-সংক্ষিপ্ত আলোচ 


আছে শামাপদ চক্রবর্তীর “অলঙ্কার-_ 





DAP গ্রছে। Wea : অলঙ্কার-চন্দ্রিকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় পুনমুদ্রণ, মাঘ ১৩৮০, 
কলিকাভা, পূ. ২২৫-৩১ 

Wed : কাবাতর্অনেযা, পৃ. ৩৮-৩৯, ৪৪ 

Bernard S. Myers : Understanding the Arts. Revised edition 1958. U.S_A. P. 11 
BEE দুটি প্রসঙ্গের কথা এখানে বলা প্রয়োজন : 

ক) 'অলঙ্কার-অবেষা'র ৫ম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ‘যুধিষ্ঠির’ নামের মধ্যে উপমা নিহিত। কিন্তু 


খ) 


প্রকৃতই কি যুধিষ্ঠির নামের মধো উপমার অস্তিত্ব আছে? 

'কাবাতত্ অন্বেষা'র ২৬ পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে “গোকুলচন্দ্র নাগ সম্পাদিত কল্লোল 
পর্রিকা”"-র প্রসঙ্গ। কিন্তু গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) “কল্লোল (১৯২৩) 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সহকারী সম্পাদক । সম্পাদক ছিলেন 
দিনেশরগ্রন দাশ (১৮৮৮-১৯৪১)।-_নিশ্চয়ই পরবর্তী সংস্করণে অনবধানবশত এ-ভ্রম 


সংশোধিত হবে। > 
efis) 


SARIA : নরেন বিশ্বাস। প্রকাশক : কালিকলম, ঢাকা। 
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৭৬, পৃষ্ঠা ১৪০, মুল্য : পনের DT | 
কলকাতায় প্রথম প্রকাশ 0 পুনশ্চ 0 ১৯৯৬ O দাস-ষাট টাকা 
কাব্যততু-অবেষা : নরেন বিশ্বাস। প্রকাশক : বর্ণ বিচিত্রা, ঢাকা। 
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৮৪, পৃষ্টা : ১০৭, মূল্য : ত্রিশ টাকা। 
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ps 
a. 
টি, 








অনল বিশ্বাস 
নরেন বিশ্বাস 





কাহু থেকে কালিদাস 
কালিদাস থেকে রবি ঠাকুর 


শুরু থেকে শেষ 
শেষ খেকে SSF il 


দেশও ভাষাপ্রেমী উদ্ধত বীর 
বাচিক শিল্পের পুরোধা সৈনিক 
শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্থাস 


গেয়ে ওঠে একটি নাম নরেন বিশ্বাস ॥ 


কলকাতা O 21.35.00 
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শ্বীাসকে মনে রেখে 





পরেন 





শত ডাকলেও উচ্চস্বরে আর মিলবে না সাড়া কোনও দিন, 
কঠিন দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরলেও 

তোমার প্রগাঢ় কন্ঠস্বর 

কখনও যাবে না শোনা। আমরা সবাই সমস্বরে বারবার 
কস্মিনকালেও আর সঞ্জরিত হবে না তোমার কণ্ঠে বানী, 
কবিতার প্রিয় পঙ্ক্তিমালা। এ কেমন 

Cars আরাধ্য ভাবলে তুমি, গুণী? 


ডানে বামে অগণিত বয়সের হেহুল্লোড়ে ডুবেছে নিমেষে 
চতুর্দিকে ছিল বড় ঝগড়া ফ্যাসাদ; 

প্রবর্চনা, জোচ্ষুরি, সন্ত্রাস 

মাথা তুলে সুরুচি এবং সংস্কৃতির 

জেগেছে উত্কর্ণ ঘরে প্রহরে প্রহরে | 


শ্মশান পারেনি বন্ধু তোমাকে পোড়াতে, 
তবু এক ভয়ঙ্কর দাউ দাউ চিতা 


কাউকে কিছু না বলে সাধকের অপার ক্ষমায়। 


০২/১২/৯৮ ঢাকা। 
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বৃক্ষ যেমন শিকড়ে তার জানায় হরিৎ আশা 
এবং পত্রে পল্লবে তাই দোলায় আমন্ত্রণ! 


গভীর জ্ঞানেও তার ছিল এক স্বচ্ছ গানের ভাষা 


ভাষায় তিনি বাজিয়েছিলেন উচ্চারণের কথা e 
শিখিয়েছিলেন পঠন পাঠন বর্ণবহুল টানে, 
THIS সেই কণ্ঠশ্বরের সে-কোন্‌ ঝত্বিক্‌......... 


এপারওপার ভালোবাসায় আ-বাংলা তা জানে। 
‘এতিহ্যেরহ অঙ্গীকার' এ প্রিয় পংক্তিমালা",.......... 


“নিহত কুশীলবে'র জন্য Ma 'রৌদ্রদিন”__ 
আনতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে পথ হেঁটেছেন তিনি। 


y 
তার সে আন্দোলনের নাম-ই-_নিশানে উড্ডীন! 
কলকাতা O ২৪.১১.৯৪ 
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শ্রাবণের বৃষ্টির মতো ডদগ্রাব 
বুদ্ধ মূর্তির মতো বরাভয় 

এক এক মানুষের ওক্কার ধ্বনিতে 
শোকতাপ অপচয় মুছে দেয় 
এক মানুষের হাত! 


— ee টা সারা 





প্রণব চল্ট্রাপাধায় 00 ক ৫ 











মিলেমিশে কে হয়ে গেছে SATE মোহনায়। 
ভুমি নেই, কে বলে তুমি নেই? 

তুমি আছো, এইতো আছে৷ 

তুমি আছো আমার প্রথম স্বরবর্ণে 

তুমি আছো আমার প্রথম উচ্চারণে 
তুমি আছে আমার প্রতিটি প্রতিবাদে। 


কবিতার বাণী কখনো বলোনি তুমি 

বরং তোমার প্রতিটি উচ্চারণ হয়ে উঠেছে 
স্বার্থক নিঃসংকোচ এবং অমোঘ কবিতা | 
ভাসতে হয়েছে কালাপানি দীপাস্তর 

আপন ATI বাচাতে, 

পথে কত বন্ধুভাবাশক্র 

যার কারণে আপন চিভ্তাকে করেছো বেগবান 
আপন জিজ্ঞাসাকে করেছো আলোকময়। 


আজ এসেছি তোমার সাথে কথা বলতে 
এতদিন শুধু তুমি বলতে, আমি শুনতাম 
আজ থেকে আমি বলবো, তুমি শুনবে 
শুনবে তুমি অনভ্ভকাল-_ 

বাঙালী উচ্চারণ করছে কবিতা, 
বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা 
আমি সেই বীর, বাঙালী । 
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তোমার চারপাশে গ্রহানুপুজের AGE ভ্রমণ; 


দেখ, শব্দপুঞ্জ ঘুরপাক খাচ্ছে 
না-নীহারিকালোকে, না-ছায়াপথে; 
রবীন্দ্রনাথের পরাপউক্তি, 
তুমি জন্মজন্মাস্তরের শুদ্ধাচারী, সত্যাচারী, 
আউড়ে চলেছো তাবৎ বাণীবিধান; 


কেউ দেখে না কেউ শোনে না কেউ জানে না 
জানে কেবল পঞ্চভূ-তে আবৃত্তিযোগ্য আচার্ষের আত্মা, 
এই ব্ৰহ্মলোকের আদি আলোর উৎস ওই ধ্বনি, 
ওই ধ্বনিআলোয় দৃষ্টিগ্রাহ্য এই লোকালোক 
এই স্বৰ্গ এই মূর্ত 
ঈশ্বর থেকে দেবতা থেকে মানুষ থেকে 
প্রাণী-অপ্রাণী থেকে 
জগতের তাবৎ অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব; 
এই জগৎসংসার সেই ওস্কারের আলোভাষা, 
তুমি-আমি বটে তার অহঙ্কার, 


yes নূরুল হুদা শেক? 





তোমার সমস্ত উচ্চারণ আজ প্রতিধ্বনিত আহ 1য়; 
বস্তুর মধ্যে রা তেমনি ধ্বনির মধ্যে প্রতিধ্বনি, 
প্রতি বস্তুর মধ্যে বস্তু, তেমনি প্রতিধ্বনির মধ্যে ধবনি__ 
ধ্বনিকলার এ কোন আশ্চর্য সমীকরণের উদ্বোধক তুমি! 





তবে তো সাঙ্গ হলো রক্তের সম্পর্ক, তাবৎ রাতজাগা দিনজাগা, 
প্রহরীর দিনানুদৈনিক, সান্ধ্যাআহ্নিক সংসারীর সময়বিধান; 
তবে তো আর প্রযোজ্য নয় লৌকিক-অলৌকিক ভেষজবিধান; 
আর অর্থাশ্রিত আলোকাবিধান; a 





ওম জগদগ্রি ওম: 
আজ লোকালোকে না কুসুম না-কফিন না-অগ্থি; 
ধ্বনি থেকে আলো, 
আলো থেকে মহাসময়; 


আজ চারপাশে সাতার কাটছে সেই কালাতিকাল, 
সেই গ্রহাণুপুঞ্জ, সেই হোমশিখা, সেই অব্যয়; y 
হে ধ্বনিপুত্র, বাণীর উচ্চারিত অলঙ্কার তুমি, 
তুমি সর্বানুপ্রাস, প্রাণ যাহা সয়; 
তুমি দ্বার্থহীন আউড়ে চলেছো অন্ত জীবন 
নক্ষত্র AGA ASW ভ্রমণ; | 
| 





আমরা সুন্দরবনের বাঘ ও বাঘিনী, তাকিয়ে আছি ভ্বলজুলে নয়নে আয়নায়; 
তুমি কী নির্ভার এই মহাবিশ্ব পাড়ি দিচ্ছো কথাগালিচায়! 
আপাত-কঠিন কফিনে ঢাকা তোমার মরদেহ 4 
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আর যাবে না, পৌরপুরোহিতের কাছে, 
যাবে রূপ-অরূপের DIESA A, 
শাদা ও কালো বিবরের মিলনমোহনায়, 
মানব মস্তিস্কের ধ্যানে-স্যানে, তার মনীবার সীমানায় 
| ean শিব্য-শিব্যার কাছে 
তোমাব আলোকণা খুলে ধরবেন চিকিৎসকের স্বর: 
হে সগ=পাঠ হে আদর্শপাঠ তুমিও খুলে 


পাণিণি ও বৈদিক মুনির কণ্ঠশীলনে শৈলশঙ্গে সর্বলোকের সামগান 
তোমার দেহভাষা পাঠ করতে করতে আমরা Cars শিখবো তোমার get... 


না-চন্দন না-লোবান তুমি তো চরাচরজোড়া মানবন্বাণ 
তুমি আপন আলোয় ফোটা পুস্পাণ্রি, Si ware প্রাণ; 


২৭-২৮/১১/৯৮ O ঢাকা 
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মনোহরমৌলি বিশ্বাস 
অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস DUA গেলেন 


অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস এই অল্প বয়সেই চলে গেলেন 

২৭ নভেম্বর ১৯৯৮, আজ আমাদের বড় দুঃখের দিন 

হে বাকৃশিল্গের আচার্য! তোমার “এতিহ্যের অঙ্গীকার: 

যে-দিন এই কলকাতা “আনন্দ পুরস্কার" লাভ করেছিল 

আজ তোমাকে হারানোর বেদনায় আবার চোখের পাতা ভিজল 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণিত ছাত্রছাত্রী, শুনেছি, তোমার জন্য কেঁদেছে 
বাচন-ভঙ্গিমায় অশেষ নৈপুণ্যের অধিকারী হে শিল্পী! 

তুমি কি মানব সমাজকে একটু বলে গেছ কাদামাটির পথের কথা? 
এবং নগ্ন পায়ে হেঁটে হেঁটে এইভাবে চুড়োয় ওঠা কতো শক্ত? 
পিছনে যারা হাঁটছে তাদের জন্য তুমি কি আলোকবর্তিকা নও? 
হে উচ্চারণের কারিগর! কোথায় স্বর নিচু করতে হয় বলো 

আর বলে দাও, কখন চড়া গলায় বলব যে, “আমরা আছি'। 


কলকাতা OD ৩০.১২.১৮ 
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মেজদার শেষ সংলাপ 


এতো দেরী ক'রে ata নিখিল ভয়ংকর সে দুর্যোগের দিনে 
আমিতো এখন ঢাকায়ও বন্ধু কমে গেল 
শব্দের ভূবন থেকে দূরে মামুন-ই তখন সবচেয়ে কাছে ছিলো 
হিম শীতল শ্বেত স্থবিরতার অবশেষে মানুষের চাপে 
অনস্ত আধারে নিশর্ত মুক্তি হ'ল 
মা বাবার চোখের জল 
ওরা কি তোকে অগ্জলির স্বস্তি ফিরে এলো 
খবর দেয়নি কেউ ওসব পুরনো কথা থাক 
কিছু-ইহ জানিস না তোরা! সেবার দেখে এলাম; 
কিছু-ই বলেনি কেউ! সোনারঙ তার কেমন বিমর্ধলাগে! 
রঞ্জিতের সুগার কত? 
মা কেমন আছেন? বাবা? বাপ্পার পড়াশুনা? 
কুটুর শরীর কি খুবই খারাপ? বড়দাকে একটু সান্ত্বনা RA বোঝাস 
আমাদের এতো আদরে কুটু হঠাৎ এমন হবে 
সেই এখন সবচেয়ে অনাদরে। আমিও ভাবিনি কখনো 
কত কাজ বাকী | 
এই তো সে বছর কত কাজ করার ছিলো! 
রক্ষীবাহিনী হঠাৎ চড়াও সবশেষ হয়ে গেল।__ 
রাত তখন দশ কি সাড়েদশ অনিমা খুবই কষ্ট পাবে 
শাসার বয়স আটমাস ছোট্ট মেয়েটির ঘাড়ে 
কোন কারণ ছাড়াই ধরে নিয়ে যাবে বিরাট সংসার চাপিয়ে ছিলাম 
অঞ্জলি তো তাদের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধেরত হাসি মুখে সবই নিয়েছিলো মেনে 
অসহায় কুটু তার সাথে আর দেখাই হ'ল না 
না নিয়ে যায় জেলে। কত কথা জমে আছে! 


নিখিলেশ বিশ্বাস ক-১১ 


_ সেহ তো এলি 
কটা দিন আগে এলিনা 
> 


কেমন ETS শুয়ে আছি 
মেডিকেল কলেজের শীতল wef 








বড় বেশী নিশ্চুপ 
বার্ডেমের নার্সরা নেই মা বাবার সাথেও দেখা হ’ল না 
পি-জি-র ডাক্তার নেই তবুও চলে আসতেই হোল 
নারায়ণ, সিদ্দিকী অথবা মিথুন জীবনে এমনি কত কিছুই 
এমনকি তোর বৌদিও নেই মেনে নিতে হয় 
সকলেই দূরে চলে গেল মেনে নিতে হয়েছে কত কি! 
জীবন যে এতোই কঠিন 
মৃত্যু যে এতোই দূরত্ব এইতো দেখনা 
_লক্ষ কোটি যোজন যোজন সেপ্টেম্বর সাতাশ, আমাকে যেদিন ওরা 
সে কথা ভাবিনি কখনো বার্ডেম-এ ভর্তি করে দেয় 
ric hy Bal | m এক বিন্দু উন্নতি হয়নি কিছুই 
কিডনিটা আর একবার দেখিয়ে 'নি বরঞ্চ খারাপ হয়েছে দিনে দিনে 
সুবীর wea প্যাথলজি থেকে রিপোর্ট নিয়ে দিন যাচ্ছে 
HIE বসুর সাথে কথা হোল রা 
তারাও তো আশা দিয়ে ছিলো ০ ৯ বা 
5 এত দ্রুত সব শেষ হবে AE ara 

il যেন নাম করা গিনিপিগ এক 
mane a _ হাতের মুঠোয় পেয়েছে তারা 
আসলে কেইবা জান্তে! বহুদিন পর 


কিছুদনি আগেও যে তরতাজা যুবা 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালায় টেবিল টেনিস 


টি-সি-র দুর্দান্ত fem আমি তারা হয়তো জানতো না 


দুবছর পেরোনোর আগে আমার দেহটা আমি 
এমন গভীর নিশ্চুপ দান করেছি মেডিকেল কলেজে-ই 
সে বার ভেবেছিলাম এখন তো আমার দেহ নিয়ে ওরা 
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_-তোরা ছিলি নানা were 
আমিও নিমগ্র তখন 


মাতৃভাষা সাধনায় 

“উচ্চারণ অভিধান", 

“উচ্চারণ সুত্র” থেকে 
ধ্রুপদী নানা আয়োজনে 

সমুদ্র গভীর মগ্ন ছিলাম 

আমার সম্মুখে তখন সমগ্র বাংলাদেশ 
স্কুল-কলেজ, পাঠশালা-মক্তবে 
যেন শতকোটি উন্মুখ সুখ 

সাথা বাড়িয়ে বলছে, 

শুদ্ধ উচ্চারণের সহস্র সিঁড়ি 
পেরোতে চাই 

আপনার কণ্ঠশীলন এবং 
শতাব্দীর অতিক্রান্ত কাল 

সুস্থ শুদ্ধতায় বিধৌত বাংলা দেশ 


CENTRAL LIBRARY 


যেন রৌদ্রস্নাত মাতৃভূমি 
আহা কি আনন্দ আমার! 


এই তো সেদিনও মাস চারেক আগে 
আমার চোখে তখন 
পৃথিবীর সব রঙ মুছে গেছে 

এমন মরণ ফাদে পা রেখেও 
আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী একক অনুষ্ঠান 
প্রিয় পংক্তিমালা'র গভীর উচ্চারণ 


শুনেছিস হয়তো 

সারাদেশ বুকভরা আবেগেও কান্নায় 
অশ্রুসিক্ত বেদনায় 

ভরে গেছে চারিদিক | 

Bey বেদনা দিলেও 
মানুষের এহ ভালোবাসা 
মা-বাবাকে TESS 

এ সান্তনা দেবে 

মানুষের কল্যাণে 

জীবন উৎসর্গ করে গেছে! 
মাকে বলিস 
আমাদের তো কোন ভগবান নেই 
মানুষই নারায়ণ আমাদের 


জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী” 
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কতবার শুনেছি সে কথা 


' এপারে ওপারে 


চিত্তা-চেতনা ও আপন চর্যায় 


শশা বুস্বা নীলা 
আর অঞ্জলি ম্যাডাম 
আমাকে নিয়ে কেটেছি তাদের 


পড়ে রইলো সহস্র স্বপ্ন ও সাধ 
মায়ের সাথেও দেখা Seal আর 


তোরা যখন মাতৃভাষা সাধনায় 
আমি থাকবো তোদের সাথে 

নিরনন সর্বহারার তো 
মাতৃভাষার এশ্র্ষের সে Wet রচনায় 
আমি তো থাকবো তোদের সাথে 
প্রত্যক্ষত, সর্বাদাই 


আমি থাকবো 

যে কোন বাঙালির শুদ্ধ উচ্চারণে 
প্রতিটি শব্দের যথার্থ অর্থ 

ও ধ্বনির বিন্যাসে 
প্রত্যেকের ES ও BSP আবেগে। 
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আসলে কোনো জীবনই পূর্ণ নয় সে আদর্শ ও ন্যায়ের পতাকা 
পূর্ণ নয় কেউ-_ সমর্পণ করেনি কখনো 
সেতো বড় কথা নয় 

দিয়েছে সে কি ভাবে qifte করেনি 

মানুষের কাজে কাউকে কোনদিন | 
সভ্যতার আমোঘ কল্যাণে সেই সত্য আলো হাতে 


Sez এ যাত্রা পথে। 


কোন পথে হাঁটেনি কোনদিন তোদের মাঝেই যেন 
এবং জীবনের শেষ প্রহরেও বেঁচে থাকি আমি। 
প্রাসঙ্গিক নিবেদন 
বাঙালি সমাজের যৌথ পরিবারে যা হয়। আমাদের ছ’ ভাইয়ের পরিবারেও মেজদাকে নিয়ে আমাদের 


সকলের ছিলো অফুরস্ত ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর গৌরব বোধ। সে আমার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোন- 
ভাইপো-ভাইঝি স্বাপ্রে-ভাপ্রি সহ সকলের। তাই আনন্দ পুরক্কার' নেবার সময় (১৯৯৪) যেমন তেমনি তার 
অসুস্থতার দিলে যখন চিকিৎসার জন্য তিনি ভারতে এসেছেন কয়েকবার-তখনও সকলে যথাসাধ্য তার কাছে 
আসতে চেষ্টা করেছে। তাদের স্লেহ, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আর অনুরাগ তাকে দিতে চেষ্টা করেছে। মেজদা শেষবার 
কলকাতা আসেন গত এপ্রিলে (৯৭)। দাদার চোখের আলো প্রায় নিবে গেছে। ওঠেন আমাদের রাজা বাজারের 
বাসায় মেজদা নীরুর রান্না খুব পছন্দ করতেন | আর দাদাকে ছোট ছেলের মতো আদর ও শাসন করতো আমার 
বালিকা কন্যা দিতি। সারাক্ষণ সাথে সাথে থাকতো | 

মেজদা ঢাকা যাবার পর আমি নভেম্বর (৯৭) ও ফেব্রুয়ারা (৯৮) দু'বার ঢাকা WR দাদার সঙ্গে যতটা সম্ভব 
সময় কাটাই | নানা কথা হোত, নানা দুঃখ বেদনার কথাও 1 দাদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি যখন ঢাকা পোঁছুই (২৮- 
১২.৯৮) তখন দাদার দেহ ছিলো মেডিকেল কলেজের মর্গে। তিনি তার দেহ দান করে গেছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের 

এটি শেষ দেখার সময় আমার গভীর আত্মগ্লানির মাঝেও আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম নির্বাক ভাষায় তার 
অবাক্ত বেদনার SASS বাণী। আমার অক্ষম ভাষায় আমি তা প্রকাশের চেষ্ঠা করেছি। যা Vara ব্যক্তিগত, 
পারিবারিক এবং অতি সাধারণ । আর সাধারণ বলেই সকলের। 

এটি লেখা হয় ১০ই ডিসেম্বর এবং প্রথম পড়া হয় গ্রামের বাড়িতে ১২ ডিসেম্বর '৯৮ গভীর রাতের 
পারিবারিক সভায় । পরে সল্টলেকে আয়োজিত স্মরণ সভায় (১০-১-৯৯)। পাঠ করেন বাকৃশিল্পী শুভাশিস 
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র্যাডক্লিফ সাহেবকে খুব গাল দিয়েছিলাম প্রথম যৌবনে 


ডাঙার বাঘ ও জলের কুমীরের সাথে সুদীর্ঘ লড়াই, 

জেনেছি র্যাড্ক্রফের হাতে যারা কাঁচি ও ছুরি তুলে দিয়েছিল 
এবং fates তাগিদ : কাটো, ছেঁড়ো, ছিড়ে টুকরো কারো-__ 
সেই সব স্বদেশী ভদ্রলোকদের মুখ ও মুখোশ, বাণী ও বমন 
আমাদের প্রাত্যহিক দর্শন-আহার | 


এর ঠিক বিপরীত মেরু থেকে তুমি উঠে এলে; 
চান্দা বিলের দীঘল কচুড়ির মত স্বপ্ন দু'চোখে 
পায়ে পায়ে মেখেছো শিশির, সর্ধে ফুলের সওগাত 
পদ্মার ঢেউয়ের মত উত্তাল তোমার আবেগ অথচ 
পলাশের আগুনের মত সংহত, AANA 


নরেন বিশ্বাস মানে স্বদেশের প্রতি গভার মমতা 


এপার ওপার মেলানো সংযোজক সেতু 








“বিদ্যাসাগর বাঙলা ভাষার প্রথম যথার্থ ছিলেন। 
wend বাঙলায় গদ্যসাহিত্যের সুচনা হইয়াছিল কিন্তু তিনিই 
সর্বপ্রথমে বাঙলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে 





clone দান হা এখন তাহার দ্বারা অনেক 
সেনাপতি ভাব প্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া লইতে 
পারেন কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্তা যুদ্ধজয়ের যশোভাগ 
সর্বপ্রথম তাহাকেই দিতে হয়।” 





- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


ভাটপাড়া পৌরসভা কর্তৃক প্রচারিত 





কু 
lve Re 





জাতীয় সংহতি সাধনায় নিবেদিত 
D পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-সমীক্ষা 
বাংলার বাইরে বাংলাভাষা ও বাংলাভাষী 
D প্রতিবেশী রাজ্যের জীবন ও সংস্কৃতি 
Q ভারতে লোকায়ত ও দলিত জীবন ও সংস্কৃতি 


L) পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তদের বর্তমান অবস্থান 
বিষয়ে 





একতান গবেষণা সংসদের 
প্রকল্পগুলির সাফল্য 
আন্তরিক ভাবে কামনা করি। 








গৌরী ব্লাউজ 


৪৯এ, আনন্দ মোহন বসু সরণী 
নাগের বাজার কলকাতা-৭০০ ০৭৪ 
ফোন 2 ৫৫০-২২২৫ 








on পি, 





“ওই রে নগরী , জনতারণ্য-শত রাজপথ, গৃহ অগণ্য 
কতই বিপণি কতই পণ্য, কত কোলাহল কাকলি ৷........” 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 


কলকাতা পুরসভা 








University of North Bengal 
UNIVERSITY PUBLICATION 





1. The Meches and Tolos - By Dr. Charu Chandra Sanyal Rs 50.00 

| 2. Vidyasagar Smwaranika - By Prof. H. PChakraborty Rs. 25.00 
3. Vidyasagar Nirbachita - By Dr. Asru Kumar Sikdar & 

Rachana: Sahitya-O-Samay) Sn Debes Roy Rs. 5.00 

| 4. Manik Datter Char,dimangal By Dr. Sunil Kumar Otha Rs. 20.00 


5. North Bengal University Review Published by University of North Bengal As. 65.00 
(Humanities and Secial Sciences) 
| 6. North Bengal University Review do Rs. 100.00 


(Science and Technology) 

7. Iconography of Sculptures By Prof. P. K. Bhattacharjee Rs. 50.00 
8. The Himalayas By Prof. S. K. Chaube Rs. 125.00 
9. Akshyay Kumar Maitreya : By Sn Nirmal Chandra Chowdhury Rs. 75.00 

Jivan-O-Sadhana 
10. Akshyay Kumar Maitreya 

Museum Catalouge—l Rs. 12.00 
11. Early Histoncal Perspective Ed. B. N. Mukherjee & 

of North Bengal Prof. P. K. Bhattacharjee Rs. 100.00 

12. Academy Nibandhabali (Nepali) Published by Nepali Academy. 

North Bengal University Rs. 11.00 

13. Fall ofthe Pal Empire By A. K. Marreya Rs. 50.00 

14. Tri-Lingual Dictionary 

(Nepali-Englsh-Bengali) Rs. 50.00 

15. Bistrta Bangla Puthi By Dr. Sunil Kumar Ojha 

(Volume—I Rs. 30/-, Vol.—I! & Ill Rs. 30/-, Vol. IV & V Rs. 40/-) 

16. The Himalayas By A. Basu As. 300.00 

17. Bengali Department Patrika Rs. 10.00 

18. English Department Journal Rs. 10.00 

19. Report on the INDIGO 

COMMISSION 1860 (Ed.) By Prof. Pulin Das Rs. 150.00 

20. Problems and strategies of Development 

in the Eastern Himalaya By Ranju Rani Dhamala Rs. 225.00 

21. Hindu Marnage : A Critique By Dr. Gangotn Chakraborty Rs. 200.00 

22. Sura, Man & Society By Dr. Raghunath Ghosh Rs. 115.00 

23. Realism and General word By Dr. A. Kasem Rs. 175.00 

24. Religion & Society in the By Sn Tanka Bahadur Subba 

Himalaya and Smt. Karubak: Datta Rs. 150.00 
| 25. Geographical Thoughts Department of Geography As. 30.00 
26. Chnstopher Marlowo By. Dr. S. K. Ray Moulick Rs. 175.00 


27. Convocation Addreases By the Chief Guests Rs. 100.00 


| Available at : Publication Bureau Office of the Registrar 
North Bengal University 734430 











Pradip Kumar Ghosh, Superintendent 


48, Hazra Road, Calcutta - 700 019 
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Rasvihary Das Philosophical Essay : Ramaprasad Das 150.00 | 
Economic Theory, Trade and Quantitative Economics ; 

Asis Banerjee Biswajit Chatterjee 200.00 | 
পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা £ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ ৩০০.০০ | 
প্রমথনাথ বিশী £ জীবন ও সাহিত্য £ শশাঙ্ক শেখর মণ্ডল ৬০.০০ 
বাংলার বাউল £ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ৩০.০০ 
উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশচিস্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র 2 সুপ্রিয়া সেন ভট্টাচার্য্য ৯০.০০ | 
নবচর্যাপদ £ শশিভূযণ দাশগুপ্ত Pea 
বন্চিম স্মারক সংখ্যা (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগীয় পত্রিকা) £ ডঃ উজ্জ্বল NNA ৫৫.০০ | 
আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান £ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০.০০ | 
বামা বোধিনী পত্রিকা £ ডঃ ভারতী রায় ১৫০.০০ 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা fowl £ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ ৭৫.০০ 
পূর্ববঙ্গের কবিগান £ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ ৯০.০০ | 
ময়মনসিংহ গীতিকা £ রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন ৯০.০০ 
বাংলা কাব্য-কবিতায় লোক এতিহ্যের প্রভাব (১৩০১-১৯৫০) ৭৫.০০ 
প্রাচীন কবিওয়ালার গান £ ডঃ শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল ১২৫.০০ | 
শ্রী পদামৃতসমুদ্ব £ ডঃ উমা রায় ১৬০.০০ 
বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ £ কণক মুখোপাধ্যায় ২৫.০০ 
Agrarian System of Ancient India : U.N. Ghoshal 15.00 
The Science of Sulba : B. B. Dutta 40.00 
Studies in Indian Antiques : H. C. Roychoudhuri 55.00 
Studies of Accounting Thought : G. Sinha 100.00 | 
Reading Keats Today : Prof. Surabhi Banerjee 60.00 
Dynamics of the Lower Troposphere : 
D. K. Sinha, G. K. Sen, M. Chatterjee | 150.00 
Acharya-Vandana : D. R. Bhandarkar 145.00 | 
Political History of Ancient India : Hemchandra Roy Choudhury 70.00 | 
The History of Bengal : Narendra Krishna Sinha 200.00 | 
An Enquiry into the Nature & Function of Art : S. K. Nandi 80.00 
Handbook of University Endowments 30.00 


আরো বিশদ বিবরণের জন্য £ বিক্রুয় কেন্দ্র ঃ 


কলেজস্ট্রীট চত্বর 





Calcutta University Press 





Romance of Indian Journalism : Jttendranath Basu 75.00 


A WELL WISHER 




















Jadavpur University 
CALCUTTA 700 032 Ph. : 473-4044 


List of Publications 








ENGLISH 
1. W.B. Yeats : An Indian Approach (1968)—Dr. Naresh Gaha Rs. 15.00 
2. The idea of Revenge in Shakespeare (1969)}—Dr. Jagannath Chakraborty. Rs. 20.00 
3. Shakespeare's Trealment of his sources in the Comedies (1971)— 
Dr. D. C. Biswas Rs. 20.00 
4. Shakespeare Appreciations (1974)— Prof. P K. Guha Rs. 20.00 
BENGALI 
| 1. কাদন্বরী ও গদাসাহিত্যে শিল্পবিচার (১৯৬৮) — E: হৃযীকেশ বসু Rs. 13.00 
| 2 কাল্পনিক সংবদল (১৯১৬৩)--ডঃ মদনমোহন গোস্বামী Rs. 5.00 
| 3. মনুর বর্ণাশ্রমধর্ম (১৯৭০) "হীরেন্দ্রনাথ দন্ত Rs. 15.00 
4. আশুতোষ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংকলন (১৯৭৩)-__দেবাপদ ভট্টাচার্য Rs. 8.00 
5. ব্রবীন্দ্রকাবো অলঙ্কার (১৯৭১) Ss জটাধারী মালাকার Rs. 20.00 
| 6. ভার্জিল £ ঈনীড (১৯৭২) সম্পাঃ হৃযীকেশ বসু ও রসের আতোয়ন Rs. 20.00 
7. রোমান্টিক ইন্তেহার__ডঃ নারায়ণ মুখাজী Rs. 20.00 
SANSKRIT 
1. Tattasandarbha by Srijiva Gosvamin (1967)—Edited Dr. Sitanath Goswami Rs. 6.00 
2. Bhagabatsandarbha by Snijiva Gosvamin (1972)— 
Edited Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 10.00 
| 3. Paramatmasandarbha by Srijiva Gosvamin (1972)— 
Edited Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 8.00 
4. SriBhaktisandarbha by Srijiva Gosvamin (1980)— 
Edited Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 60.00 
5. Studies in the evolution of Bhakti Cult. Part | 0976) | 
Dr. Chinmayi Chatterjee Rs.1500 © 
6. Studies in the evolution of Bhakti Cult. Part Il (1981)— 
Dr. Chinmayi Chattenee Rs. 80.00 
7. Amalananda(1971}—Himanshu Narayan Chakraborty Rs. 15.00 © 
| 8. Paninidarsanam (1983)—Edited Dr. Chinmay: Chatterjee As. 50.00 
9. Srikrishnasandarbha and its critical study (1986)— 
Edited Dr. Chinmayi Chatterjee RAs. 75.00 
10. Sri Pritisandarbha (1988)}—Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 100.00 
| ECONOMICS 


1. Economic Theory, Policy and Estimation (1972)—Dept. of Economics, J.U. Rs. 15.00 
Rs. 50.00 


2. Land Reform in Eastern India (1978) Edited Dr. Manjula Bose 






Books are available at the 
Jadavpur University Press and Grantbalok, 


National Council of Education, Calcutta 700 0532 
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Leading Manufacturers & Fabricators of :— 


Steel Furniture 
Stay Set 
Tubuiar Truss 
Electrical Box 
Water tank 
Grill, Gate, etc. 


Phone: 0 Office-4833 O Res-4441 











Office: 


N. S. Road, Agartala 


UNITED STEEL PRODUCT 


Factory: 
C. R. Road, Agartala 
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UNIVERSITY OF KALYANI 


LIST OF UNIVERSITY PUBLICATION 


| Netai Ghosh 2 


Tite/ Author Distributor Price 
Bangla Vidya Charcha Jijnasa, 1A, College Row. Rs. 12/- 
| Dr. N. R. Sen, Professor in Bengoli Q Calcutta-700 012 
Charja Geetir Chhanda Parichay : —Do— Rs. 16/- 
| Dr. N. R. Sen, Professor in Bengolli 
Bangla Prabandha Sankolan —Do— 
(Pratham Khanda 
Dr. N. R. Sen. Professor in Bengali. 0 Rs. 25/- 
The Artist and the City : | Sarat Book House. Rs. 10/- 
T. Chattopadhyay, Reader in Englisha S. C. De Street, Cal— 12 
Bangla Sahitye Pouranik Natok : Pustak Bipani, Rs. 16/- 
Dr. R. N. Banerjee, Reader in Bengali. O 27, Beniatola Lane, Cal-9 
Gaudiya Vaishnav Darshaner Bhumika : Dey Book Store, Rs. 12/- 
Dr. 5. S. Gangopadhyosy. 13 Bankim Chatterjee St. 
Lecturer in Bengali Calcutta—700 073 
Milton’s Samson Agonistes Jijnasa, 1,A, College Row. Rs. 20/- 
Dr. P. Sircor J Calcutta-700 073 
Aspects of Human Fertility K.P. Bagchi & Co. Rs. 75/- 
Dr. P.K. Chatterjee B. B. Ganguly Street, 
Professor in Economics 0 Calcutta—700 012 
Rabindranather Chitthi: Parul Devika Naya Prakash. Rs. 30/- 
| Dr. K. Sinha (Editor) 108, Vivekananda Rd. Cal—é 
Paribesh Prasanga Dr. S. P. Sen. Rs. 30/- 
Professor in Botany (Editor) 0) —Do— 
Environmental Aspects of Aquaculture: Frima KLM (P) Ltd. Rs. 400/- 
প্র] Or. G. K. Manna. B. B. Ganguly Street. 
| Professor in Zoology Q Calcutta-700 012 
Kalyani—Sekal-O-Ekal : —Do— Rs. 30/- 


Circulate by University Publication Cell, 
University of Kalyani, 
Kalyani, Dt. Nadia (West Bengal) Pin—741235 
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|| বঙ্গাব্দের নতুন শতাব্দীর সূচনা পর্বে 
মূল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ এক অমূল্য সংকলন | 


বঙ্গ সংস্কৃতি সংহতির afer | 


লেখক সুচীতে আছেন £ 


0 মনীষী আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥॥ অন্নদাশক্ষর রায় ।। আহমদ || 


শরীফ | শঙ্খ ঘোষ ।। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ।। অনিল সরকার ॥ ক্ষুদিরাম দাস ।। রনেশ 


দাশগুপ্ত ।। সুধী প্রধান ।। পবিত্র সরকার ।। কল্পতরু সেনগুপ্ত 1 নেপাল মজুমদার || 
সুধাংশু দাশগুপ্ত ৷৷ সুনীলকুমার লাহিড়ী ॥ বিনয় কোঙার n অমিয় কুমার হাটি ৷৷ 
| অজয়কুমার ঘোষ ।। অতীশ দাশগুপ্ত ।। মনসুর মুসা || নরেন বিশ্বাস n সন্দীপন || 
| চট্টোপাধ্যায় ॥ রবীন্দ্র গুপ্ত ৷৷ চিত্তরঞ্জন দেব ॥ পার্থ রাহা ৷৷ শতদ্রু চাকী ।। সত্যজিৎ 
| চৌধুরী ।। দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া।। দীনেশচন্দ্র Prez শ্যামল চক্রবর্তী ।। সুরঞ্জন | 
দাস।। সমর ভৌমিক H a ene পরিমল ঘোষ ।। মনোরঞ্জন | 
| মানব বন্দ্যোপাধ্যায়।। রবীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ।। নীতীশ een ্রতীন্রনাথ মুখোপাধ্যায় ॥| প্রভাত দাস ॥ | 





| চট্টোপাধ্যায় ।। প্রণব 


| পি. কে. ব্যানাজী।। হরিদাস মুখোপাধ্যায় 11 প্রচ্ছদ__অতনু VI 
দাম : একশো টাকা | 
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি: অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদনা : নীতীশ বিশ্বাস ও মুকুলেশ বিশ্বাস 


PEST গবেষণা সংসদ 
8/8, EN আবাসন (সল্টলেক) কলিকাতা- ৯১ 


ফোন : ৩৫১-০৬৬৬ / ৩২১-৫৯৫২ 
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501, MAKER CHAMBER V, 
221, NARIMAN POINT, MUMBAI-400 021 
Tel : 285-5391 / 4236 Fax : 285 5392 


E mail : dyestuff@bom3.vsnl.net.in 














আবহমান কাল থেকেই গবাদি প্রাণীর ব্যবহার মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। সেই . 
সময়ে সম্পদের বিনিময় যোগ্য মাধ্যম ছিল গোধন। বর্তমান সমাজেও গ্রামীন অর্থনীতির 
উন্নয়নে প্রাণীসম্পদ পালন এক সুনির্ভরশীল হাতিয়ার । এই প্রাণীসম্পদের উপযুক্ত 
ব্যবহার সম্ভব করতে চাই সুষমপ্রাণী খাদ্য। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেয়ারী এশু CMA ডেভেলপমেন্ট 
করপোরেশন লিমিটেড তার পীচটি কারখানায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অত্যাধুনিক 
যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত এপিক aro সুষম প্রাণী খাদ্য ডিলার ও ডিস্ব্রিবিউা 
মাধ্যমে ofthis শর cick inte পারার কালে aie tees পরিজন 
TA করেছে। এপিক নামে এই সুষম প্রাণী খাদ্যের ব্যবহারে খামারী বন্ধুরা তাদের 
প্রাণীসম্পদের সঠিক সময়ে প্রজনন, সুস্থ শাবক প্রসব ও অধিক HA উৎপাদন সম্পর্কে 
বহু বছর ধরে নির্ভরশীল। এছাড়া চিংড়ি ও অন্যান অর্থকরী মৎস্যচাষে অধিক 
লাভবান হতে, শুকর ও ব্রয়লার মুরগীর অধিক উৎপাদনে, হাস-মুরগীর বেশী ডিম 
উৎপাদনে এপিক ব্যাণ্ড ফীডের ব্যবহার অতুলনীয় | উন্নত প্রজাতির ছাগল ও খরগোশ 
পালনে এপিক ফীডের ব্যবহার অত্যাবশ্যকীয় | 


| ee Ee Ee ms M em Mi EET eee CEE dE Á emp (রা em হা FT ele 


"পিক Stes ভিলারশপের জলা হী নজাযেও ও রক ow আধিকারিক" 
| এর অনুমোদনসহ আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে নিমোক্ত ঠিকানায় :_- | 
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= সহ-পরিচালক 
১. কল্যাণী ফিড মিলিং প্ল্যান্ট ৩. গাজোল Bre প্ল্যান্ট 
ডি-২৩. ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া বিবেকানন্দপল্লী, গাজোল, মালদহ 
কল্যাণী, নদীয়া, দূরভাষ : (০৩৫১২)৩৫৩৭৭/৩৫৫৩৬ 
দূরভাষ : (০৩১৬২) ৫৮২৮-৪৭৫ ৪. শিলিগুড়ি ফীড প্ল্যান্ট, 
২. শালবণী ro প্ল্যান্ট প্রধাননগর, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং 
শালবনী, মেদিনীপুর দূরভাষ : (০৩৫৩) ৪৩১৫০৩৬ 
দূরভাষ : (০৩২২৭)৮৫২৫৭/৮৫২৬৩ ৫. দূর্গাপুর ফীড প্লান্ট 
ডি.পি.এল., টাউনশিপ, দর্গাপুর, বর্ধমান 


দূরভাষ : (০৩৪৩) ৫৫৬৪৮৯ 
ওয়েস্টবেঙ্গল ডেয়ারী এণ্ড পোল্টীডেভেলপমেন্ট করপোরেশন লি: 
১৬, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল) কলিকাতা-৭০০০০১ 
trota 3 ২২-১৯৫৫/৯৪৩২/৪৮০২ 





BURDWAN UNIVERSITY PUBLICATIONS 
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অক্লান্ত পরিষেবায় সপ্তম বর্ষ 
॥ জানলেন সহুলে সমান তালে II 


0 হুগলী নদীর জলপথে হাওড়া, ও 
কলকাতাকে সংযোগ করেছে আমাদের 
ফেরী সার্ভিস। 

O হলদিয়া আর মুড়ি গঙ্গার বুকে হারউড 
পয়েন্ট, কাকদ্বীপ, কচুবেড়িয়া ইত্যাদি 
জনপদে আমাদের অবাধ গতি | 

0 শীঘ্রই দ্বিতল ও গাড়ী পারাপারের লঞ্চ 
সহ ২৬টি লঞ্চ চলাচল TATA |. 





৬ ৮৫টি দূর পালার বাস দক্ষিণ ও 
CAT 28 পরগণা সহ ও অন্যান্য 
জেলার মধ্যে চলাচল করবে । 





৷ ওয়েস্ট বেঙ্গল সারফেস ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড 


(পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগম) 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ একটি সংস্থা) 
৩৭, দেশপ্রাণ শাসমল রোড | কলিকাতা__৭০০ ০৪০ 
দুরভাষ £ ৪৭১-৬৩৮৮/৪৭১-৩৩৮২/৪৭১-৩৭৩৭ 
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Embroidered by Arun Chakraborty 
শ্রদ্ধাঞ্জলি 








ব্রেখা চিত্রম কৰ্তৃক প্রচারিত 


সি. কে.- ৪৭, বিধাননগর। 








| মাতৃভাষা ও লোকায়ত-সংহতি সাধনায় নিবেদিত 
, বাংলাভাষায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ পত্রিকা 


TESA গবেষণা পত্র 
উপদেষ্টা-ক্ষুদিরাম দাস।) নির্দেশক নেপাল মজুমদার] সভা পতি-অনুনয় রর 


2) আমাদের কয়েকটি পুরনো বিশেষ সংখ্যার বিষয় ছিলো £ si বাংলা গবেষণা ও 


=) 





নাথ ২ ॥। প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন ৩।। জাড়ার্সাদো হাকুরবাড়ি S | বঙ্গ সংস্কৃতি 
সংহতির AA ci বাংলা প্রগতি কবিতা ৬॥ আলম্বদকর শতবর্ষ a) রবীন্দ্রচ্চা 
৮॥ দলিত সাহিত্য বিতর্ক ৯ ॥ মাতৃভাষা, বাংলা ভাষা ১০।। প্রতিবাদী কলকাতা ইত্যাদি । 





| 
a g, 


এটি S E aa aan 
জীবনও সাহিত্য ২। নারী ও দলিত সংরক্ষণ © | শতবন্বর সাহিত্যিক 8) সুধী প্রধান- 
রনেশ দাশওুপ্ত-কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সংখ্যা ৫। বাংলাদেশ সংখ্যা ৬। নজরুল শতবর্ষ 
স্মারক সংখ্যা | 
0) আমাদের বর্তমান সমীক্ষার বিষয়সমূহ £ ৭। বাংলার বাইরে বাংলা ভাষা ও বাংলা- 
ভাষী ৮। তিন দশকে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের পরিবর্তমান সামাজিক চিত্র । ৯। স্বাধীনতার 
৫০ বছরে পূর্ববঙ্গের উদ্ধাস্তুরা কোথায় কিভাবে আছেন? ১০। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি আসাম, ত্রিপুরা, আন্দামান)। ১১। সরকারী প্রশাসনে ও প্রতিষ্ঠানে 
মাতৃভাষা 8 প্রসঙ্গ জাতীয়ভাষা । ১২ । বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষা সংশ্রহ। ১৩ । সমাজের 
অনগ্রসর মানুষের শিক্ষা ও জীবিকা বিষয়ক সমীক্ষা । ১৪ । প্রগতি সাহিত্য ও লোকায়ত 
সাহিত্য । ১৫। ভারতের দলিত জীবন সংগ্রাম সংস্কৃতি ও সাহিত্য । ১৬ । বিশ্বে রবীন্দ্র চর্চা 
কেন্দ্র ও বাংলা শিক্ষাকেন্দ্র। 


0 এসব বিষয়ে আগ্রহী গবেষক, লেখক, অনুরাগী পাঠক ও উৎসাহী সংগঠকদের সাহায্য, 
সহযোগিতায় একতান প্রার্থনা করে। কারণ এ কোন ব্যক্তি প্রতিভা স্ফুরণ-প্রকল্প নয়__ 
এসব সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিশ্রুতি | 





0 পত্রিকা এখন বছরে দু'বার বেরুচ্ছে | তার জন্য গ্রাহক করা হচ্ছে। 
পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহক চাদ ৫০ টাকা ২ বছরে ৯০ টাকা ভিনবছরে ১২০ টাকা ডাক খরচ প্রতি বণ্ড ১০ টাকা 
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পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রট সরকার গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য সদাই উজ্জীবিত | 
দারিদ্র্য ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য সামনে থেকে নেতৃত্ব দান করে 
সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ রূপায়িত। ভূমির সংস্কার ও কৃষকদের 
মধ্যে বন্টন একটি এতিহাসিক পদক্ষেপ। এতে পিছিয়ে থাকা গ্রামীণ 
অর্থনীতিক পুনরুজ্জীবিত করে সারা রাজ্যে অগ্রগতির জোয়ার এনেছে, যা 
আর একটি এতিহাসিক পদক্ষেপের সূচনা করতে চলেছে। 


পঞ্চায়েত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্ম-পরিচালনার 
বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়েছে। গ্রামীণ উন্নয়নের রূপায়ণে পঞ্চায়েতের 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে প্রমাণিত । ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার 
জন্যই কৃষি উৎপাদনে সফলতা সম্ভব হয়েছে। 
বিশেষ সাফল্য ৪ 
[॥ মাৰ্চ ১৯৯৫-এ ৯.৫১ লক্ষ একর জমির সংস্কার ও বন্টন হয়েছে। 


OQ শস্যের উৎপাদন ৬.৪ শতাংশ হারে প্রতি বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 
খাদ্যের সবচেয়ে বেশী উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। 


L) ভূমি সংস্কারে পঞ্চায়েত গ্রহণ করেছে এক দায়িত্বশীল ভূমিকা | 




















বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার 
সৃষ্টি করেছে | এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি ৷ প্রাকৃতিক নিয়মণ্ডলিকে 
অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল 
দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার 
প্রয়োজনে মাটি, জল. অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে- 
রের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলক্রুতি হিসাবে 
এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন । 


অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে 
রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোয়া ও 


কিন্ত আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ? 


যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত 
হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উত্তিদজগতের 
ংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস 
হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের 
অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য | 


উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে কিন্তু তা করতে হবে 
mcafee ভারসামোর হানি না ঘটিয়ে নিষেধসূলক আইনের যথাযথ প্ররোগ 
এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে 
পারি! 


পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই AGS 
হতে হবে দৃষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য | 











-_ পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





জাহ সিএ টু 








মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র প্রথম খন্ড ১৫০: 
দ্বিতীয় খন্ড ১৫০ তৃতীয় খন্ড ১৫০ 





বাঙালীর সংস্কৃতি (৪র্থ সং) ২০ সুনীতি কুমার চট্রোপাধায় * বাঙালীর ভাষা (২য় সং) ১% 
সুকুমার সেন ও FER কুমার সেন * বাংলার ইতিহাস-সাধনা (২য় সং) ২০ প্রবোধচন্দ্র সেন * 
বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে (২য় সং), MAAMA গঙ্গোপাধায় * পরমাণুর ' (২য় সং) ২০ 
কুশ্রবিহারী পাল * বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্রিক দর্পণ (২য় সং) ২০ ALAS বন্দ্যোপাধ্যায় * বাংলার 
চিত্রকলা ১০০ অশোক ভট্টাচার্য্য * ছোটগল্পের কথা (২য় সং) ২০ ভুদেব চৌধুরী * প্রসঙ্গ 
অর্থনীতি ৪০ SATA দত্ত * শিল্পী রূপকলা (২য় সং) 84 চিস্তামণি কর * শিল্প ভাবনা ২৫ 
সুবোধ ঘোষ * যখন ছাপাখানা এল ৭€ DAR * পৃথিবীর ভাষা : ইন্দো-ইউরোপীয় প্রসঙ্গ ৫৫ 
পরেশ চন্দ্র মজুমদার * পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় স্থাপত্য : মন্দির মসজিদ co তারাপদ সাতিরা * 
পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ২৫ অসিত কুমার বসু * ফুলের ফসল : সংকলনের রাজনীতি ২৫ 
শিশির কুমার দাশ | 





মতা 


অভিধান 
আকাদেমি বানান অভিধান (২য় সং) ৭০ * সাঁওালি বাংলা সমশব্দ 
অভিধান ১০০ * বিদ্যার্থী অভিধান (IAAT) 


* প্রেমেন্দ্র মিত্র ৪০ সুমিতা চক্রবর্তী * বাঙালীর ইতিহাস (কিশোর সংস্করণ): সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
* সতীনাথ SMS! ২৫ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় * বুদ্ধদেব বসু ৩০ সুদক্ষিণা ঘোষ * সোমেন চন্দ 
২০ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত * মণীন্দ্রলাল বসু ২০ স্বস্তি মণ্ডল * দেশনায়ক সুভাষ ২০ কৃষ্ণ ধর * 
প্রবোধ চন্দ্র সেন * ১৬ ভবতোষ দত্ত * রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ২৮ সেরিনা জাহান * অমিয় 
চক্তবর্তী ২৫ সুমিতা ভট্টাচার্য * আলোর ফুলকি vo * প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা ৩৬* জিয়ন কাঠি (২য় 
সং) bo মানবেন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত * রবীন্দ্র প্রসঙ্গ soo অরুণ কুমার বসু সম্পাদিত * 
শতবর্ষ পরিক্রমা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১০০ বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত * বানান বিতর্ক 
(২য় সং) ৪০ নেপাল মজুমদার সম্পাদিত * বাংলার ছড়া ১০০ ভবতারণ দত্ত সম্পাদিত * 
সোমেন চন্দ গল্পসংগ্রহ ৬০ পবিত্র সরকার সম্পাদিত * মিষ্টি ছড়া টাপুর টুপুর so * মুদ্রিত 
বাংলা গ্রছের AA (১৮৫৪-১৮৬৭) ১০০ * বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চা APHIS ১০০ * পরিভাষা 
: প্রশাসন (২য় সং) ২০ * মুক্তির সংগ্রামে ভারত ৬০ * অপূর্ব ইতিহাস ৩০ বিদাসাগর রচিত 
বিজিত কুমার দত্ত সম্পাদিত * আমার সাহিতা জীবন ৬০ তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় * ভাষা ও 
সাহিত ২৫ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত * ঈশ্বর চন্দ্র শুপ্ত রচিত কবিজীবনী ১০০ ভবতো। ষ দত্ত সম্পাদিত | 











প্রাপ্তিস্থান : বইঘ্বর (কলেজ স্ট্রীট কফি হাউস এবং রবীন্দ্রসদন চত্বর), আকাদেমি ভান্ডার 
১১৮, হেম চন্দ্র নক্ষর (রোড, 


SE = = I aE 





@ বাংলা বই-এর তালিকা e 
ভারতদৃত রবীন্দ্রনাথ _হিরণ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায় : ২০.০০ | 
garg ও কবি রবীন্দ্রনাথ — ড. শিবপ্রসাদ Sor : ২০.০০ | 
নদদর্শন আনীক্ষণ — ড. সুধীরকুমার নন্দী : ৩০.০০ | 
পট-দীপ-ধ্বনি — অমর ঘোব : ৫০.০০ 
গাতার্থ চিন্তা — চক্রধর আচার্য : 80.00 : 
রোমান্টিকতা ও বাংলা কাবে রোমান্টিক ধারার বিবর্তন — ড. ভানুভুষণ জানা : ৮৫.০০ | 
বেতার নাটক রচনারীতি — ড. সূর্য সরকার : ৩৫.০০ 









মুক্তধারা-বার্তাগৃহম — ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী : ৬০.০০ 
বাংলা লোকসাহিতো রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ — T. গৌরী ভট্টাচার্য : ১৩০.০০ 


ভারত-ভ্রমণ দিনপঞ্রি কাম্পো আরাই — অনুবাদ : কাজুও আজুমা : ৬০.০০ 
অভয়ামঙ্গল (কবিকক্কণ মুকুন্দ) (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের Wes সংবলিত) 
— E, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : ৮৫.০০ 
বাঘনাপাড়া সম্প্রদায় ও বেষ্ণব সাহিত্য __ ড. কাননবিহারী গোস্বামী : ১৫০.০০ 
ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের রীতি বিবর্তন — T. বিনতা মৈত্র : 80.00 
সভ্যতার সঙ্কট — ভাষাতান্তিক সংখ্যাতান্তিক বিশ্লেষণ সম্পাদকমণ্ডলী : ৮০,০০ 
কবির অভিনয় — অবস্তীকুমার সন্যাল : ৩০.০০ ae | 
জোড়ার্সাকো ঠাকুরবাড়ি অনুবাদ — প্রভাতকুষার দাস : ৭০.০০ 
সুন্দরের অভ্যর্থনা — আলোকরঞ্রন দাশগুপ্ত : ৫০.০০ 
কবির অনুবাদ — অক্রকুমার শিকদার : ৪০.০০ 
লোকশিল্প সাহিত্য : অবনীন্দ্রনাথ — নির্মলেন্দু ভৌমিক : ২৫.০০ 
ভারত ইতিহাসে বৈদিকযুগ — নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 40.00 
সর্বনের রবীন্দ্রনাথ — সম্পাদক মণ্ডলী : ১২.০০ 
রবীন্দ্রসাহিত্য HANG : ১৫.০০ 
রবীন্দ্রমানচিত্র : S=<.00 








প্রাপ্তিস্থান : ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলি.-৭. eva, বি.টি. রোড. কলি.-৫০ 
যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ ওসম্পাদকীয় দপ্তর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 


প্রকাশন বিভাগ : ৫৬এ. বি. টি. রোড, কলকাতা-৫০ 
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M/S B.K.P. ENTERPRISE 
144, SATIN SEN NAGAR 
P.O. NEW BARRACKPORE 
DIST. NORTH 24 PARGANAS 
PIN NO- 743276 
GOVT. TELECOM CABLE LAYING CONTRACTOR 








MRINALINI BIRI CO. (P) LTD. 
P-43, Rabindra Sarani 
Calcutta - 700 001 


ett Beat ৫22০2৫2৮524 from ০ 


HINDUSTHGN UDYOG LTD. 
6, Old Post Office Street 
Calcutta - 700 901 
Tel : 248-0941 / 42/46 
Fax : 288-3175 
Telex : 21-7364 HSM IN 


Directorate of Correspondence Courses 
The University of Burdwan 
Rajbati : Burdwan. 
A Message to students seeking Higher Education 


We at this University provide, through Correspondence Pro- 
gramme, a system of student centred self-paced learning which 
is neither entirely separate from nor wholly independent of the 
formal full-time campus system of educated as traditionally 
followed in University departments of studies. Subject to ful- 
filment of minimum eligibility criteria and other requirements 
as may be prescribed by the University from time to time. We, 
in fact, provide wider access to higher education to persons of 
all ages and sex residing in any part of the country - particu- 
larly to working persons - who for different reasons, cannot 
afford to undergo the higher courses of studies as regular full- 
time students of the University. 

We, now offer P. G. Courses leading to M. A. / M. Com. 
Degrees in (a) English, (b) Bengali, (c) History, (d) Philoso- 
phy, (e) Commerce and (f) Political Science. The Admission | 
for the next academic session 1999-2001 is likely to start from 
December 1999. | 


We have also introduced a one-year Bridge Course from 
1998 for the Pass graduates of the 10+2+2 pattern in different 
Arts, Commerce, Mathematics and some Social Science sub- 
jects with a view to bringing them on a par with the Pass gradu- 
ates of 10+2+3 pattern. The admission for this year has since 
been completed. Admission for the year 2000 1s likely to start 
from mid-November 1999. 


Dr. A. Salam Mallik 


Director 
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M/S N. C. CONSTRUCTION 
144, SATIN SEN NAGAR 
P.O. NEW BARRACKPORE 
DIST. NORTH 24 PARGANAS 
GOVT. TELECOM CABLE LAYING CONTRACTOR 














Phone : 557-8268 
P. P.: 557-8572 





Specialist in all classes of automobile & motor Lounch 
| Electrical jobs, Batteries Repairing & Charging Etc. 


46/1B, B. T. ROAD, CALCUTTA-700 002 
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Bidhan Market Siliguri 


For Best Quality — 
BREAD, BUN, CAKE, VEG & NON VEG PATTIES 
AND VARIETIES BISCUITS 


Phone : 523836/4237 
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SWASTIKA STEEL 6 ALLIED PRODUCTS 
PEROLLERS & ENGINEERS 


Office: 117A. Chittaranjan Avenuc. Calcutta-700 073. 
T: 2355149,23559120,2354000 
Telex: IN, Fax: 91-33,221 5552, Cable: DURALIUM 


Works: 8/1, Nutanpara Road, Liluvah, Howrah-7 11 264. 
Z: 651 5654 








M/s. Biswa Mata Cold Storage (P) Ltd. 


Vill. : Raghunath garb. P.O. Chandrakona 
PS.: Chandrokona. dist.: Midnapur 








LOOT 
(গদি কাটে THB কাটে চোরের DNA BAT 
কেটে করে HI বিদ্যুত cova 
QUA চোর তে ভেঙে এক করে BVA করে 
কত ভুঁরি ভুরি হায়েছে WAT 
warts চার কিরে এইসব ONAA 
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BODY FITNESS CENTRE WITH LATEST 
EQUIPMENTS 


YOGA. ® MULTYGYM * PHYSIOTHERAPY 


' Beside Arya Bakery, Near Vivekananda School 
Hakimpara, Siliguri — 1 
Phone : 523836 / 423711 








BRILLIANT COMPUTER INSTITUTE 
(GOVT. REGD) 

HIGHEST PERFORMANCE LOWEST PRICE 

COMPUTER COURSES : COMPUTER AWARENESS FOR 

SCHOOL STUDENT, DIPLOMA 

IN COMPUTER APPLICATION. 


P.G. D.C.A. —D.T.P. FINANCIAL 
ACCOUNTING. 


| CONTACT FOR DETAILS) 
BRILLIANT COMPUTER INSTITUTE 
Beside Arya Bakery, Near Vivekananda School 


Hakimpara, Siliguri — 1 
Phone : 523836 / 423711 






















BENNET PHARMACEUTICALS 


607-608 MANUBHAI TOWER, “B” 
SAYAJI GANJ, BARODA 
GUJRAT 








যোগাযোগ-_২০৪জি, নারকেল ডাঙ্গা 
রেলওয়ে কোয়ার্টার | কলকাতা-১১ 
ফোন : (অফিস) ৩৫০-১২১১/১৩ 
এক্সটেনশন : ২৪৪/২৪৪৮ 


BNA dai, oi 
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WitH Best COMPLIMENTS FROM 


K. B. AUTOMOBILES 





3, Barnalto Lane, Cal-69 
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With Best Compliments From : 
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PRITHISH ROY 


( NINN) NAXALBARI 
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CENTPAL LIBRARY 





° সীওতাল হুল, ১৮৫৫ | মূল্য ১০ টাকা মাত্র 
o শীয় AAN রেনা অনড়ুহে মূল্য ৬০ টাকা মাত্র 
শেতবর্ষের সাওতালী কবিতা সংকলন-বঙ্গানুবাদসহ) 
Te মারে থাপড়ামকো রেয়াঃ কাথা 
মুল্য ৩৫ টাকা মাত্র 


o সাধু রামটাদ অনলমালা  সুল্য ৫০ টাকা সাত 





শিব আদিবাসী উন নি 


থে কোন বহ একত্রে পাচ কপি TRE করিলো আকর্ষণায ছাড় | 


(et CRT ও একেটিগণ Feit ঠিকানায় যোগাযোগ করুন : 





পরিচালন অধিকর্তা 





১২, চৌরঙী স্কোয়ার (৪র্থ ও ৫ম তল), কলিকাতা-৭০০ ০৬৯ 
দূরভাষ : ২৪৮-১২৬৬/২৪৮-৮৮২০ 
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[পঃ বঃ তফসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্তণিগ 


(পঃ বঃ সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সংস্থা) 
১৩৫ এ, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড (ত্রিতল), কলিকাভা-৭০০ on) 


| পঃ বঃ তফসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্বস। - 
বসবাসকারী তকসিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুবের সেবার নিয়োঞি। 2 1 এ i 
A 
( 











অর্থীনতিক উনতিকলে প্রকল্ভিক্িক কতকগুলি সহজ শর্ত সাপেক্ষে প্রয়োজন পা 
অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে । CH TA হলো-__ 

> | পরিবারভিক্তিক আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্প £ (S.C.P ও T.S.P) : বে সমক্ত Afaa 
বার্ধিক আয় গ্রাম এলাকার ১১০০০ টাকা ও শহরতলী এলাকার ১১৮৫০ টাবা ঠা; 

গন্য সর্বোচ্চ ৩৫০০০ টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পে শতকরা ৫০ শতাংশ (ATT ৬০ a 
টাকা) অনুদান এবং যে সব প্রকল্পসূল্য ৪০০০ টাকার কম সে CETA কম সুদে ETA 
শতাংশ প্রান্তিক খণ ও বাকিটা ব্যাঙ্ক খণের ব্যবস্থা আছে। 

২। জাতীয় তফসিলী জাতি বিত্ত উন্নয়ন নিগম'এর আর্থিক সহায়তাযুক্ত স্বনির্ভর আছি 
উন্নয়ন প্রকল্প £ (N.S.F.D.C) : তকসিলী জাতি ও আদিবাসা সম্প্রদায়ভূক্ত বে সং 
পরিবারের বার্ষিক আয় ২২০০০-২৩৭০০ টাকার মধ্যে যে সকল পরিবারের বেব 
সদস্যগণকে বিভিন্ন স্বনির্ভর আর্থিক উন্নয়ন প্রকল্পে বর্তমানে সর্বোচ্চ ৩০ লক্ষ টাকা OF 
ঝণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ১৯৯৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রকল্পে ঝণ দেওয়া হা 
সেগুলি হলো-__অটো রিক্সা, চটি ও জুতো প্রকল্প, গ্যারেজ সার্ভিসিং, পাওয়ার টিন - 
রেডিমেড পোশাক তৈরী প্রকল্প, গুঁড়ো মশলা তৈরী মুরগী পালন, রূপোর গহনা তে এ 
কাঠের কাজ, ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, দুগ্ধ প্রকল্প, মতস্যচাব প্রকল্প শ্রভৃতি। 

৩।জাতীয় সাফাই কর্মচারী পুনর্বাসন প্রকল্প £ (N.5.5) : : বৰ্তমানে এই নিগম সাযা 
কর্মচাপ্রীদের পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সারা পশ্চিমবাংল্মায় পৌরসভাভিতি 
| কর্মচারীদের বাছাই-এর কাজ শেষ হয়েছে। এদের চিরায়ত পেশা থেকে স্থানাভীকরণ 
| বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সাফাই কর্মাচারী ও পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের স্বনিভ 
| আর্থিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে ১০,০০ 
| টাকা অনুদান ও ৭৫০০টাকা পর্যন্ত প্রান্তিক ঝণ দেওয়া হয়। এই প্রকল্পে বিভিন প্রশিক্ষণে 
| ব্যবস্থা আছে। 

বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য কর্পোরেশনের প্রধান কার্য্যালয় ছাড়া প্রতিটি জেলা - 
শহরে কর্পোরেশানের শাখা অফিসগুলোতেও যোগাযোগ করা যেতে পারে। 
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